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দেবকল্পনা, ধর্মাচার ও পাল-পার্বণ ঃ 
তাত্বিক ভিত্তি 


ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত 


“আগুন বাতাস জল 
আদিম দেবতার তাদের বস্কিম পরিহাসে 
আমাদের দিলে! লিপি রচনা করবার আবেগ ; 
যেন আমিও আগুন বাতাস জল, 
যেন আমিও তোমাকে হ্ি করছি ।**' 
আগুন বাতাস জল ; আদিম দেবতার! তাদের বন্কিম পরিহাসে 
রূপের বীজ ছড়িয়ে চলে পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে চলে স্বপ্রের বীজ-**.*** 
--আদিম দেবতার £ জীবনানন্দ দাশ 


এক ॥ কথারস্ত 2 পদ্ধতি এবং প্রকরণ 


বাংলার সমাজজীবনে যে-সমস্ত পাল-পার্ণঃ ব্রত, পর্ব-উতসব বহু শতার্বী 
ধরে প্রচলিত আছে, এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে তাঁদের উৎস, স্বরূপ এবং 
বিকাশের ধারাক্রমগ্ডলি বিশ্লেষণ করাব চেষ্টা হয়েছে। মূলত হিন্দুসমাজে 
প্রচলিত পার্বণগুলি এবং যে-সমস্ত দেবদেবীকে অবলম্বন করে সেগুলি গড়ে 
উঠেছে, তাষ্ীর নিয়েই এই আলোচনামালা। প্রতিবেশী বিভিপ্ন আদিবাসী 
জাতিকোমগুলির পরব-উৎসবের কথা গ্রসঙ্গক্রমে এলেও, সেগুলি নিয়ে বিশদ- 
ভাবে আলোচনা করা হয়নি--যেমন বিশ্লেষণ কব! হয়নি মুসলিম, ক্রিশ্চান ও 
বৌদ্ধ পর্ব-পার্ধণগুলির কথাও। এব কারণ ছুটি: প্রথমত, হিন্দুমাজে প্রচলিত 
পরবগুলি বহুলাংশেই বিভিন্ন আদিবাসী পার্ধণের সমধর্মী বা অনেক সময়েই এক- 
বা-অনুরূপ উৎস বাত হলেও, দুয়ের মধ্যে কিছু পার্থকাও আছে; হিন্দু পার্বপগুলির 
মধ্যে লোকায়'ত এবং শাস্ত্রীয় এই দ্বিবিধ সংস্কারেরই মিশ্রণ ঘটেছে, __মাদিবাসী 
উৎসবগুপির ক্ষেত্রে যা ঘটেনি _ এবং এর ফলে হিন্দু পার্ধণগুলিব মৌলিক রূপ 
অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে । এই কারণেই সেগুলি বিষ্লেষণেব পদ্ধতিও পৃধক 
আব সেইজন্ত 'আাদিবাদী পরব আর হিন্দুপরনগুলি একই সঙ্গে বিচার করতে 
গেলে আনুপাতিক গুরুত্বের হেরফের ঘটতে বাধ্য। সেটা অবশাই বাঞ্চনীয় 
নয়। এজন্যে আদিবাসী পরবগুলিকে বর্তমান আলোচনার প্রত্যক্ষ সীমানার 
মধো রাখা হয়নি। পক্ষাস্তরে হিন্দু পরবগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গুধুমাত্রই 
বাঙালী, এমনকি ভারতীয় সাংস্কৃতিক এঁতিছথের বলয়ভূক্ত নয়। বিভিন্ন দেশের 
মুসলিম, ক্রিশ্চান, বৌদ্ধরা সাধারণত ধর্মাচারের মূল কাঠামোটি অস্থঞ্ন রেখেই 
এ সব পার্ধণ, উৎসব পালন করেন। ন্ুুতরাং, সামগ্রিকভাবে বাঙালীর নিজস্ব 
সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাবিবর্তনে তাঁদের অন্যনিরপেক্ষ ভূমিকা নেই। তবে, 
গ্রন্থশেষে ষে সামগ্রিক সমীক্ষা সরিবিষ্ট করা হয়েছে, তার পরিসংখ্যানে সেগুলিও 
সংকলিত আছে, কেন না তা না হলে বাঙালীর জীবনে উৎসব-পার্বণের 
পুর্ণায়ত গুরুত্বটর পরিচয় মিলবে না। এই বইয়ের আলোচনা এই সব কারণে 
তাই অবশ্তই সীমায়ত, একথা শ্বীকার কর! দরকার প্রথমেই। 


৪ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা' 


উৎ্সব-পার্ধণ এবং তাদের উপজীব্য দেবতাদেব মূল রূপগুলি অস্তর্বাঠামোয- 
বা-ইনস্রাস্ট্রীকচারে যে বিশ্বজনীন,সেই কথাটি কিন্তু অবশ্যই মনেরাখার প্রয়োজন 
আছে। কিভাবে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বহু সহম্র বছরের পথ পবিক্রমা 
করে এর! তাদের বর্তমান রূপগুলিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সে ইতিহাস অতান্ত 
ব্যাপক এবং জটিল। এই বইয্বের মধ্যে বাংলার নিজন্ব সামার্িক-কাঠামোতে 
এঁ ইতিহাসের অভিক্ষেপণের একটি আভাস দেবারই প্রয়াস পাওয়া! গেছে। 


॥২॥ 


দেবতা, ধর্ম এনং পরব এগুলির উত্তব ও বিকাশের মধ্যে সেৌটবজনীন্তার 
কথা উল্লেখ করা হল, তার একটি বৈজ্ঞানিক সুত্র আছে। গত শতাবীতেই 
লুইস হেনরি মর্গ্যান তার “এনসেণ্ট সোসাইটি' গ্রন্থের মাধ্যমে সেই সুত্রটিকে 
জ্ুপ্রৃতিষ্ঠ করে গেছেন। আমেরিকার ইরোকোয়া কোমের রেড ইগ্ডিয়ানদের 
মধ্যে সুদীর্ঘ কাল কাটিয়ে মরগ্যান যে-তত্ব আবিষ্কার করেছিলেন সভ্যতা এবং 
সংস্কতির বিকাশ কেমন করে ঘটে তার খোজ নিতে গিয়ে, সেই তত্বকে উত্তব- 
কালে সমাজ-ও-সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই বিশ্বজনীনভাবে 
গ্রাহু বলেই গণ্য করেছেন। এঁতিহাপিক বস্তবাদের তত্বকে এঙ্গেলসেব 'অরিজিন 
অব দি ফ্যামিলি, গ্রাইভেট প্রপার্টি আযাগ্ড স্টেট" গ্রন্থে যে-ভাবে প্রতিষ্ঠিত কর! 
হয়েছে, তারও ভিত্তি মরগানের এ সুত্রই । এই বইয়েরও বিভিন্ন পর্যায়ে মর্গ্যানের 
সু্রকেই ভিত্তি রূপে গ্রহণ করে আলোচনা কর! হয়েছে» এটুকু শুরুতেই বলে 
রাখ! গেল । 

অঙ্ঃপর বল! সম্ভবত নিশ্রয়োজন যে বর্তমান লেখক এঁতিহাসিক বস্তবাদের 
তত্ধে প্রতায়ঞীল । ন্ুতরাং বিভিন্ন দেবতা এবং পার্ণের আলোচনায় সেই 
তত্বের গ্রত্যয়ই প্রতিফলিত। আদিম শিকার-ও-সংগ্রহ-নির্ভর সমাজ, পঞ্ত- 
চারণজীবী সমাজ, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপর নির্ভরঙগীল শ্রেণীসমাজ-_. 
একের পর এক যে বিবন্তিত হয়ে এসেছে, এবং সেই আসার যে একটা বিশ্ব- 
জনীন চরিত্র আছে, এমন সত্যটিও অবিস্মরণযোগ্য ভাবে এদের মধ্যে 
জাগরক। 

স্বভাবতই এঁতিহাসিক বস্তবাদের ভিত্তি যে মর্গ্যানীয় সৎ তার প্রসঙ্গে 
এখানে ছু-চারটি কথ! বলে নিতে হয়। মরগ্যান দেখিয়েছেন, সমস্ত জাতি এবং 
কোমই অঙ্গিবাধভাবে সভ্যতার কতকগুলি ছুনির্দিই স্তরপর্ধায়কে ক্রমানবকে, 
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পেরিয়ে আসতে থাকে কালেব অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে। বন্য, বর্ধর এবং 
সভ্য -_ এই তিনটি প্রধান স্তব পর্যাষের ক্রমবিবর্তনেব মধ্য দিয়ে সমস্ত জাতি, 
প্রজাতি, কোম, গোষ্ঠী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয। এ অগ্রগতির বেগ কোথাও 
ক্রুত, কোথাও বা ধীর। এর ফলে একই সমযে বিভিন্ন সংস্কৃতি-বলয়ের 
মানুষেরা, কেউ মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে অনেক বেশি উন্নত, কেউ আবার বেশ 
কিছুটা পশ্চাদ পদ অবস্থায় থাকে । যারা এগিষে গেছে, তাদের মধ্যেও এ 
পিছিয়ে থাকা অবস্থার স্থৃতি-অবশেষ নানাভাবে, বিশেষত ধর্ম, সংস্কার, আচার, 
প্রথ। ইত্যাদির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকে। যে-সমন্ত দেবতা এবং পার্ধণ 
এই বইয়ের উপজীব্য, তাদেব ক্ষেত্রেও এই বিশ্বজনীন নিয়মেব কোনে ব্যতিক্রম 
ঘটেনি। তাই সভ্যতার এমন সমুরূত পর্যায়ে উপস্থিত হলেও, আমাদের 
পুজা-পার্বণ এবং দেবতা-বল্পনা ইত্যাদির মধ্যে প্রাক-সভ্য মোট ছটি স্তরের 
(নিয়তম স্তরের বন্ত অবস্থা + মধ্যবর্তকালেব বন্য অবস্থা--উচ্চতর গুরের বন্য 
অবস্থা__নিয়তম পর্যায়েব বর্বর অবস্থা -মধ্যতন স্তরেব বর্বর অবস্থা - উচ্চ তর 
পায়ের বর্ষ অবস্থা ) সাংস্কৃতিক বিকাশের বিচিত্র সব স্বতি- অবশেষ খু'জে পাচ্ছি 
অনায়াসেই । 

সংস্কৃতির যে ছুটি সমাস্তবাল ধার"-_ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিকস্থচক এবং 
মানস সম্পদবিকাশী-_-এর! পরম্পর-সাপেক্ষ এবং আদিকাল থেকেই ধর্ম ও 
আচাববিধি এদেরকে সমাস্তবাল বেগে প্রবহমান কবেছে। বীচবার তাগিদে 
আদিম প্রপিতামহরা জীবিকান্বেষণে নিমগ্ন হয়েছেন এবং সেই জীবিকার 
তাডনাতেই তাদের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, পুবাণবৃত্তাস্ত গ্রস্ৃতি স্থজন- 
শীল কলাগুলিও হয়েছে বিকাশমান। শিকার চাই বাঁচার প্রয়োজনে--অতএব 
শিকারের একজন দেবতা কল্পনা করে শিয়ে তাঁকে পবিহ্ুষ্ট করার নানারকম 
রীতিও উদ্ভাবিত হুল £*গড়ে উঠল একটি আর্দিম পার্ধণ। কালের বিবর্তনে 
এক সময়ে শিকার করাটা জীবিকার্জনের মাধাম রূপে আর রইল ন! তাদের 
গ্র-সম্ততিদের কাছে । হয়ত প্লেইসব উত্তরকালীন বংশাবতংসর। কবির ওপর 
নির্ভর করে নিজেদের অর্থনীতি গড়ে তুলেছিলেন; কিন্তু তাদের তদানীস্তন 
পুজো-পার্বণ যদিও কৃষি-শন্ত ইত্যাদির দেবতাকে কেন্্র করেই সংঘটিত হতো, 
তবুও পূর্ব পিতামহদের শিকারকেজ্জিক অর্থনীতির প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা ধর 
সংস্কার এবং আচারের অভিক্ষেপণ সেইসব উত্তর কালের পুজা-পরব ইত্যাদির 
অধ্যে পড়তই অনিবাধ্ভাবে। আরও পরবর্তা সময়ে সমাজ এবং অর্পনীতি 
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বখন আরও বেশি উন্নত হল, তখন আবার পূর্ববর্তী এ ছুই স্তরেরই প্রত্বাবশেষ' 
সে সময়কার পাল-পরব-দেবকল্পন! প্রভৃতির মধ্যে অবলীন হয়ে থাকল। 

একটু উদ্দাহরণ বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে এখানে আলোচনার 
্ুবিধের জন্তেঃ শিকারের দেবতা যাতে তুষ্ট হন, সেই কারণে ( ধরুন ) 
প্রথম যে জুটিকে বধ করলেন গুহাবাসী প্রত্রপিতামহরা, সেটি সেই অনির্দেশ্য 
দেবতার উদ্দেশে ন্িবেদ্ন করলেন তার! “ঘুষ হিশেবেই হয়ত বা! পরবর্তী 
সময়ে যখন অর্থপীতির নিয়ন্তা শিকাব নয় -কৃষি, তখন কৃষির দেবতাকে খুশি 
করার জন্যেও কিন্তু একটা মুবগীব মুণ্ড হয়ত হাতেই ছি'ড়ে তার রক্র-ধড এবং 
এ মৃ্ডুট ছড়িয়ে দেওয়া হল চাষের ক্ষেতে -যাতে কৃধিদেবতা ভাল ফসল দেন 
সেই ভেট পেয়ে । অর্থাৎ, প্রব, দেবত1 এবং উপলক্ষ বহিরঙ্গে পাণ্টে গেলেও, 
তাদের সকলেবই অবলীন কাঠামোটি পবিবতিত নৃতন সমাজ এবং অর্থনীতির 
পর্যায়েও মোটামুটি এবই থাকছে তাহলে !1"-****পুজে৷ পরবের উৎস বিশ্লেষণ 
করার পদ্ধতি হল এইটিই, এই বিবর্তনের ধারাটিকে অন্বেষণ করতে পারাটাই। 

॥ ৩॥ 

কতকগুলি বিশেষ সংস্কার মাদ্দিকাল থেকেই মানুষের মনে সৃষ্টি হয়েছে 
বিশ্বরহন্তের নানান্‌ কিছুর সুসঙ্গত ব্যাখ্যা না করতে পারার মতে! সুবিকশিত 
ুদ্ধিবৃত্তি গড়ে না ওঠায় । উন্তরকালে বুদ্ধিবৃত্তিগুলি সমুন্নত হয়ে উঠলেও, 
গ্রপিতামহদের উত্তরাধিকার হিশেবে এ আদিম সংস্কারগুলির শিকড় থেকেই 
যায় মানুষের মনের জটিল, আরণ্যক গহনে | 

জাদুতে, অলৌকিক ক্ষমতায়, দৈবীসত্তাষ এবং অন্ঠরূপ অন্ঠান্ত বিষয়ে 
বিশ্বাস হল পুঁজে৷ এবং পার্বণের অন্তরিহিত পরিচালিকা শক্তি। এইগুলিকে 
উপলক্ষ করেই গড়ে উঠেছে বিশ্বজনীনভাবে কতকগুলি ধর্মধারা বাঁ কাল্ট। 
এক একটি পরব হল এই রকম একটি কাল্টের ( বা, একাধিক কাল্টের সমন্বয়ের) 
লব্ধফল ৷ গাছ, ফুল, পাতা, অরণা, নদী, পাহাড়, পাথর, ঢেলা, আকাশ, 
বাতাস, জল, আগুন, স্ধ, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি নিসর্গের নানান্‌ বস্তর মধ্যে 
দৈবী-বা-অলৌকিক শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে তাদেরক্ষে মাহাত্মময় এবং 
ভাল-বা-মন্দ করার “জাছ্‌'-শক্তিসম্পর বলে ননে করা হয়েছে । এরাই হয়েছে 
দ্রেবতা, এদের নিয়েই শুরু হয়েছে ধর্মাচার ; আর তার থেকেই বিবতিত হয়েছে. 
পরবন্পার্প। 

আবার আত্মা, প্রেত ইত্যার্দির অনির্দেশা অথচ বস্তময় অস্তিত্ব কল্পনা; 
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করা শুরু হয়েছিল এ সব নৈসগিক দেবতাদের উপলক্ষে তৈরী পুজো পার্বণের 
মতোই। পশ্ত-পাধি-সরীম্থপ প্রভৃতিকে পূর্বপুরুষ রূপে কল্পনা করে তাদের নিয়ে 
উৎসব-পার্বণ করাও প্রচলিত । কোনো কিছুর একট বন্ত প্রতীকে বা প্রতীকী 
আচরণের মাধ্যমে এই সমস্ত দেবতার আরাধন]! করাও স্ুপ্রচলিত । 

এই সব কাল্টের মূল ধারা কয়েকটিই : মাতৃকা-উপানা, উর্বরতা-তস্তর, 
যৌন-প্রতীকোপাসনা এবং পূর্বপুরুষের স্বৃতিপূজা ৷ এদের মধ্যে প্রথম তিনটি 
আবার পরস্পরের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সম্পফিত। সন্তান এবং শশ্য, এ-ছুয়েরই 
যখন প্রয়োজন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে, তখন এ ছুইকে নিয়ে কাল্ট যে 
গডে উঠবে, তাতে আব সংশয় কি? আবার এ ছুয়ের ক্রমবিবর্তনের ফল- 
শ্রাতিই হল যৌন-প্রতীক পুজ1। ক্ষুধা নিবৃত্তি (অতএব শ্ ) নিরাপত্তার আশা 
( দলেব সংখ্যা বৃদ্ধি চাই, অতএব সন্তান ) এবং যৌনাবেগ পরিতৃপ্তি (সুতরাং 
যৌন-প্রতীককে দেবতাকল্প ভাবা )_ এই তিন মৌলিক 'জৈব-প্রবণতা বা 'বেদিক 
আর্জ'-এব লব্ধফল হল প্রাসঙ্গিক কাল্টগুলি। আব পশ্ুপুক্জা, প্রতপূজ। 
প্রভৃতি হচ্ছে “ভয়' নামক বেসিক আর্জেব ফলশ্রুতি। অতএব গডে উঠেছে 
“টোটেম' বা কুলপ্রতীকী পণ্তর (কচিৎ ফল, ফুল) কল্পনা এবং এই সবের 
উপলক্ষে যা সব বিধিনিষেধ তৈবী হয়ে উঠেছে ধর্মবিশ্বাস সম্পূক্ত হয়ে, 
তারা পরিণতি পেয়েছে ্ট্যাবু'-তে। 

অর্থাৎ আত্মা, টোটেম, ট্যাবু ইত্যার্দির উপচারসহ পুজো-পরবগুলি ক্রম- 
রূপান্তরের মধ্য দিয়ে চলতে-চলতে এসে এক জায়গায় ঈাভাল ৷ পার্ণের 
মূল উদ্দেশ্য যদি সংশ্লিষ্ট যে-বিশেষ দেবতাকে কল্পনা! করা হয়েছে তার তুষ্ট 
সাধনই হয়, তাহলে পার্ধণ-সংক্রাস্ত উপচার এবং প্রথাগুলি এ টোটেম-ট্যাবু 
জাতীয় সংস্কারসযূহের অস্তল্রঠন অলৌকিক শক্তি তথা জাতুবিশ্বাসেরই পরি- 
পোষণ করে এটাও বুঝতে হবে। জড বস্তর মধ্যে সত্তার অস্তিত্ব (যার রূপটি 
করিত হয়েছিল মানুষেরই আদলে ) আছে ভেবে নেওয়া থেকেই যে দেবতার 
উদ্ভব হয়েছে, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা একমত | দেবতা যখন “মান্গুষ'-এর মতোই 
_ তখন তার ক্ষুধা, তৃষা, লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ সবই থাকবে অবশ্যই ! 
সৃতরাং, এ সব জৈব প্রবণতার চাহিদা মিটিয়ে দিলেই দেবতা খুশি হবেন এবং 
যৌথভাবে গার্ঠীর উপকার করবেন সেই “সেবা'র প্রতিদানে- এই মানসিকতা 
থেকেই পূজোর উতৎ্সরণ* বিকাশ ও বিবর্তন এবং গোষ্ীগতভাবে তার যে 
আনুষ্ঠানিক পালন, সেটিই হুল পার্বণ । 


আদিম কাল থেকে “সভ্য” আমল অবধি বিবতিত হতে-হতে আসার পথে 
এই সমস্ত পুজা-পার্ধণগুলি সময়ের বন্ৃবিচি্র পলি সঞ্চয় করেছে। পৃজা- 
অর্চনার বিকাশের প্রতিটি স্বরেই সেই পলিকে খু'জে পাওয়া যায় সন্ধি 
চোখে অন্বেষণ করলে । ধরুন, এক-একট! প্রাকৃতিক ঘটনার কথাই £ হেমন্তের 
শেষে গাছের পাতা খসে যাচ্ছে, কিংবা বর্ষার মেঘে ঢাঁকা স্ুর্ধকে কদিন খুঁজে 
পাওয়া যাচ্ছে না, কিংবা অমাবস্যার রাত্রে চাদ একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, 
অথবা প্রবল খরায় নদী-ডোবা-বিল শুকিয়ে গেল, কি বগা, দাবানল, ভূমিকম্প, 
শিলাবৃষ্টি ইত্যাদির মতো বিপর্যয়কারী ঘটন! ঘটে যাচ্ছে-_-এমন সমস্ত সময় এসব 
“ুধিপাক' কাটানোর জন্ঠ প্রত্যেক ব্যাপারটির পিছনেই মান্ধষের আদলে- 
গড়া বা পুর চেহারায় কি মানুষ-পণুর সংমিশ্রিত রূপে কল্পিত এক-একটি দেঁব- 
তার অস্তিত্ব চিন্ত! করে তাদের উদ্দেশে বিশেষ-বিশেষ সময়ে বিশেষ-বিশেষ 
ধরণের পুজা-উপাসনার রীতি চালু করলেন প্রাগৈতিহাসিক প্রপিতামহের]। 
এই সব বিশেষ সময়ে বিশেষ পুজা উপলক্ষে গোষ্ঠীগতভাবে কি সর্বজনীন ভাবে 
যে সমস্ত অনুষ্ঠান পালন কর! হত তাই ছিল প্রাথমিক যুগের বিভিন্ন পার্বণ । 

এখন, পুজো-আচ্চা করলেও এই সব ছুবিপাকের প্রতিবিধান যা-হবার 
তা হবে আপন! থেকেই ; না করলেও তাই-ই হবে, কেন না সেটাই গ্রারতিক 
নিয়ম। হেমস্তে যে পাতা ঝর! গুরু হবে, অনিবার্ধভাবেই বসস্তের গোড়ায় 
আবার তার বিপরীত প্রক্রিয়া শুরু করবেন প্রকৃতি ঠাকুরাণী-নতুন পাতা 
গাছে-গাছে আবার জন্মাতে গুরু করবে। মাঝখান থেকে পত্রদেবতার উদ্দেশে 
নিচবদদিত একটি পার্বণ তৈরী হয়ে গেল। ওঝা, পুরোহিত, জাছুকর-গ্রমুখ 
আদিম সমাজের মূল নিয়স্তার৷ জানতেন অন্যদের চিন্তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ এবং 
তার ওপর ভরসা করেই নিশ্চিন্তে দেবতাদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের 
ব্যাপারটা সকলকে বিশ্বাস করিয়ে ফেলতেও পারতেন | এর পর যখন কৃষির 
আবির্ভাবের পরিণতিতে শ্রেণীসমাজ গড়ে উঠল, তখন এ 'যোগাযোগ' থাকার 
অনথরূপ-মাহাত্ম্য কিছু পরিমাণে গিয়ে বর্তাল উচুতলার হজুরদের ওপরে? তীরা 
নিজেদের শ্রেণীগত স্বার্থের সংরক্ষণে নানাবিধ শাস্ত্র তৈরী করতে লাগলেন, 
যাদের অন্তর্কাঠামো লোকায়ত উৎসজাত হলেও, বহির্বাঠাষ!! ওপরতলার 


কথারস্ত £ পদ্ধতি এবং প্রকরণ / ৯ 


নিজন্ব প্রয়োজন সিদ্ধির তাগিদে সৃষ্ট । সংস্কৃতি-বিবর্তনের সমস্ত ক্ষেত্রেই যে- 
অবিচ্ছিন্ন চক্রপ্রবাহ সর্বদাই সক্রিয় থাকে, এই ক্ষেত্রেও তারই অমোঘ এবং 
অনিবার্ধ নিয়মে এ 'শান্ত্র'-বিধান কিছু পবিমাণে লোকায়ত পুজা-পার্ধণ, দেবতা” 
ইত্যাদির ওপরে এসে পড়ে । 

বাংলার বহুল-গ্রচলিত পুজো-পরব আর সেগুলির সঙ্ষে সম্পফিত দেব- 
দেবীদের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারই ঘটেছে। ধর্মের এবং ধর্মাচারের বিকাশে 
সমাজমানসের ঘ্বান্বিক ভূমিকার প্রতিভাস সেখানেও অবশ্টই মেলে । আদিম 
কালের বিভিন্ন পর্যায়ে নানান অনিরফিত সংশয়ের স্থত্রে যে-সব দেবতা এবং 
অনুষ্ঠানের মুখপাত হয়েছিল, আদিম থেকে প্রাচীন যুগ- সেখান থেকে মধ্যযুগ__ 
ফের সেখান থেকে একাল অবধি তার! এ দ্বান্দ্িক বিকাশের অবিরল চক্রধারায় 
বাহিত হয়ে বর্তমান বূপগুলিতে এসে পৌছেছে । *বন্ত', 'ববর" প্রভৃতি মগর্যান- 
নির্দেশিত বিভিন্ন কালপর্ধায়েব স্মৃতিকে নিজেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন বেখে, গর্ভন-চাইল্ড- 
উল্লেখিত “সভ্য পর্ধায়েরও নানান্‌ উপস্তরকে ( কৃষি-বিপ্ব, নগর-বিপ্রব প্রভৃতি) 
কম-বেশি প্রতিফলিত করেই এই ব্রত-পার্ধণ-পুক্জো-উৎসবগুলির সামগ্রিক বিকাশ 
ঘটেছে । একটা কথ! এখানে একটু বলে রাখা দরকাব £ চলে-যাওয়1 সময়ের 
ছাঁপ ষেমন এদের মধ্যে থেকে যাচ্ছে, তেমনই পরবর্তাঁকালে যে-সমস্ত সামাজিক 
বিকাশ ঘটবে ও ঘটছে-_তার্দের ছাপও এদের মধ্যে অবশ্যই পড়বে । যে-পাৰণ 
সমাজের কাছে তার ব্যবহারিক প্রয়োজনকে ফুরিয়ে ফেলবে, আপনা-আপণিই 
তার প্রচলন বন্ধ হয়ে যাবে কিংবা বাইরের রূপটি আমুল বদলে যাবে। এই 
বইয়ের বিশ্লেষণগুলি তাই শেষতম কথা নয়, এটুকু মুখপাতেই নিবেদন করে রাখা 
গেল সবিনয়ে । 


ছুই ॥ দেবতা৷ ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা 


ধর্মের উৎপত্তি যে বহুবিচিত্্র ভাবেই হোক নণ কেন, পৃথিবীর সমস্ত সমাজেই 
তার বিকাশ হয়েছে একই ছকে, মূলত সংশ্লিষ্ট সামাজিক কাঠামোকে অবলম্বন 
করেই। উত্তরকালে শ্রেণীবিভক্ত সমাজ যখন গড়ে উঠেছে, তখন সমাজের 
ভাগ্যনিয়স্তা গোঠী অবশ্ত নিজেদের স্বার্থেই ধর্মকে সমাজের প্রকৃত নিয়ামক বলে 
প্রচার করে এসেছে শতাব্দীর পর শতাবী। বলা হয়েছে, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি 
অলজ্বনীয় বিধান, যানাকি সমস্ত সমাজ-আয়তনকেই বে রাখে' ; আব 
সেই অন্থই না! কি তার নাম ( অন্তত সংস্কৃত তাষায় ) ধর্ম! 

অথচ সভ্যতার ইতিহাস ঠিক এক বিপরীত সাক্ষাই দেবে । যখন যেখানে 
ষেমন ভাবে সমাজের কাঠামো! গডে উঠেছে, তখন সেখানে ধর্মের ভিতর এবং 
বাইরের ধারণাগুলিও গডে তোল হয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই । কায়েমী 
শ্রেণীন্বার্থের অবিরল প্রচারে ধর্মচেতনাব ওপরে যে দৈব্-মহিমাই আরোপ করা 
হোক না কেন, মূলত ধর্মের বিকাশ ঘটেছে একেবাবে গোডায় অলৌকিকত্তে 
বিশ্বাস ও ইন্দ্রজাল বা জাতুবিদ্যায় অন্ধ প্রত্যয় থেকে, আর পরবতাঁ সময়ে 
সমাজ্পতিদের শ্রেণীগত স্বার্থ অক্ষপ্ন রাখার গ্রচ্ছর স্থত্র রূপে । 

মন্তব্যট1 একটু বিস্বৃতভাবে বিচার কর! যেতে পারে। . প্রাচীনতম সমাজ 
ছিল মুলত মাতৃকেন্ত্রিত; বিধিবদ্ধ সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক তখনও 
মান্য তৈরী করতে শেখেনি বলে একমাত্র মাতৃ-পরিচয়ই ছিল সে সময়ে 
সুনির্দিষ্ট এবং পিতৃ-পরিচয়ের অনিশ্চিতির ফলে আদিমতম যে-সামার্জিক 
ধর্ম-বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল, তার মূল রূপটা ছিল মাতৃকাঁউপাসনা | প্রত্ব 
প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে, উত্তর আফ্রিকা এবং 
পশ্চিম এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মাতৃকা পু ব্যাপক ভাবেই প্রচলিত ছিল যে, 
তার অজল্র পুরাতাত্বিক নিদর্শন গত এক শতাবীর মধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। 
প্রত্বতত্বের পরিভাষায় যাদের নাম “ভেনাস'-__সেই রকম নন্নিকা নারীমৃতি, 
যাদের মুখ চোখ পর্ধস্ত ভালভাবে (কিংবা! আর ) দেখানে! হয়নি অথচ মাতৃত্ব- 
চক দেহলক্ষণগ্ুলি ব্যাপক এবং সুম্পষ্টভাবে চিহ্িত-কমবেশি ২০,০৯৯ 
বছরেরও পুরোনে, বেশ কিছু সংখ্যায় খুজে পাওয়া গেছে নানান জায়গায় । 


দেবতা ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা / ১১ 


অথচ সমসামধিক পধায়েব কোন পুরুষ যুতির হদিশ আদপেই মেলেনি । 
হবভাবতই এর থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, সেই পর্যায়ের সামাজিক এবং ধর্মীয় 
ছুই কাঠামোই ছিল এক ছাচে ঢালা; সমাজ জীবনে মায়ের গুরুত্ব এবং 
ভূমিকা অপরিসীম ছিল বলেই, ধর্মীয় বিশ্বাসেও মাতৃ-দেবতাদের নিঃসপত্ব 
অধিকার অন্নুভাবিত হয়েছিল, মাতৃত্বলক্ষণ প্রকটিত 'ভেনাস' মৃততিগুলি তারই 
স্থচক ছাডা আর কিছুই ন1। 

এখনও অবধি যে সমস্ত সমাজে মায়ের প্রাধান্ত টিকে আছে (যেমন 
ভারতবর্ষের নায়ার কি খাসিষাদেব মধ্যে ), সেখানে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক 
ক্ষমতা কেন্দ্রটিও যেমন মূলত মায়ের হাতে (যথা, সম্পত্তি ও পদবীর 
অধিকাব ), তেমনি তাদের আচরিত ধর্ম-বিশ্বাসের মূল স্বরূপটিও মাতৃকা পুঙ্গা 
কেন্দ্রিত। মাতৃতন্বপ্রধান আদিবাসীদের সমাজে এ জিনিসটি আরও স্পষ্ট ভাবে 
দেখতে পাওয়া যায়। প্রাসঞ্গিকভাবে এখানে অবশ্তই একট] বথা স্মরণ 
রাখতে হবে £ বংশগত ও সম্পত্তিগত উত্তরাধিকার যেখানে মায়ের ধারাকে 
অনুসরণ করে, সেখানেও কিন্তু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত পুরুষদের যাতে; তবে সে 
পুরুষ মায়ের বংশেব। পিতৃকেন্দ্রিক প্রতিবেশী সমাজ-ব্যবস্থার প্রভাবেই যে 
এই ব্যাপার প্রচলিত হয়েছে, সে কথ। বলাই বাহুল্য । 

এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, পিতৃপ্রধান সমাজ্ঞ ব্যবস্থা কি ভাবে প্রচলিত হয়েছে 
এবং কখন হয়েছে? আদিম মাতৃকেন্দ্রিক সমাজ থেকে পিতৃকেন্দ্রিত সমাজের 
এই উদ্বর্তন কি সর্বত্রই সঘান পদ্ধতিতে হয়েছে? না-কি বিভিন্ন জীবন যাপন 
পদ্ধতির পরিণতিতে পিতৃপ্রধান তথা পুরুষপ্রধান সমাজ এবং তার পিঠ-পিঠ 
পুরুষ দেবতা-প্রধান ধমীঁয় বিশ্বাসগুলি গডে উঠেছে? 

দ্বিতীয় বিকল্পটির মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে । সমস্ত রকম 
সামাজিক প্রতিষ্ঠানই গডে ওঠে খাছ্যের সংগ্রহ তথ। উৎপাদন পদ্ধতিব বিবর্তনের 
ল্ফল হিসেবে । আদিম মানুষের এ সংগ্রহ-উৎপা্ন কেন্দ্রীভূত ছিল 
ফলমূল জোগাড় এবং পণ্ড শিকারের মধ্যে। স্বভাবতই, প্রকৃতি-প্রদত্ত 
শারীরিক বিন্তাসের কারণে ফলমূল সংগ্রহট। প্রধানত মেয়েদের কাজ ছিল, 
শিকারটা পুরুষের | খাণ্গেব বৃহত্তর জোগানটা আসত যেহেতু শিকার থেকেই, 
সেইজন্য ধীরে ধীরে আপনিই পুরুষ গ্রাধান্ত স্থচিত হতে শুরু করল। 

ধর্মের কাঠামোতেও এই পরিবর্তনের ছায়াপাত ঘটল : মাতৃক1 দেবতার 
পাশাপাশি . একটি করে পুরুষ দেবতারও করপনা করতে লাগল আদিম 


১২ | পুজা-পার্গের উৎ্সকথা 


মাছয । এই মাতৃকাদেবীদের এবং তীদের পুরুষ সঙ্গীদের একটা সবর্জনীন 
আদিম রূপ আছে £ 

“55712165130 19 01760, 726 02800 06 170001761 61756 01 
1901 ০0111991710) 15 10118001905 ০01702701017, 2130. (121) 0৫ 0106 
£০05 8120 ০0: 211 116০ 15 0132 00010190601 170] 0৬7 5012,” ( ঢ- 
০৮108601901 তি6116101) & [:১105 : ৬০01. 1 , 0. 147 ) স্পষ্টতই, এই 
দেবকল্পনা আরদিমতম সমাজের কোনো-ধরণের সিদ্ধ-নিষিদ্ধ সম্পর্ক গডে ওঠাব 
আগের যুগের কথা । 


॥ ২ ॥ 

সংগ্রহকারী ও শিকারজীবী স্তর থেকে মান্থষের উৎপাদন প্রক্রিয়ার উদ্র্তন 
ঘটল পণ্ডপালন এবং কৃষিকর্মের পরধায়ে । যাযাবর গোঠী রূপেই নব্যপ্রস্তর যুগের 
মানুষ পাল শুরু করেছিল ১০,০০০ বছর আগে; কিন্ত হাজার ছুই বছবের 
মধ্যেই যখন খাছ্যের উৎপাদন পদ্ধতি হিশেবে রুধির আবিষ্কাব করতে শিখল 
সে তখন থেকেই কৃষিকেন্দ্রিত অর্থনীতি গড়ে উঠল যে-সমস্ত সমাজে, তারা 
জানপদ জীবনেও হুল প্রতিষ্ঠিত; আর যাদের অর্থনীতি গনণ্ভীবদ্ধ থেকে গেল 
পশ্তচারণাতেই, তার] যাযাবর হয়েই জীবন যাপন কতে লাগল। 

সমাজ-কাঠামোর এই পরিবর্তনটা ধর্মবিশ্বাসকেও বদলাতে শুরু করল। 
কৃষিকে অবলম্বন করে যে অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা হল, তার ধর্মধারায় আদিম 
মাতৃকা-তন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত হল নৃতন একটি কাল্ট ঃ উর্বরতা*তন্ত্র। নারী 
এবং পৃথিবী এই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে সমার্থবোধক হয়ে গেল, আর সেই 
সঙ্গে শশ্ত-কামনা তথা শশ্ত-উৎপার্ন ও সন্তান-কামনা-তথা-সম্তান-হজন 
সমধ্মী কাজ বলেই গণ্য হল। এর ফলে নানাবিধ যৌনাচারও ধর্মের নাম 
থরে ব্যবহারিক জীবনে প্রচলিত হল, এবং তাতে খুশী হবার কারণ ঘটল 
সমাজের নিয়স্তাদেরই। মনে রাখতে হবে যে কৃষির আবিষ্কারের পরিণতিতে 
আদিম সাম্যাশ্রিত সমাজের পরিবর্তন ঘটেছে ততদিনে এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
চিন্তা আবিভতি ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর কাজে কাজেই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরও 
উৎপত্তি হয়েছে। 

উর্বরতা-কেক্জিক ধর্মচেতনা যেমন উৎপা্দন-পদ্ধতি রূপে কৃথির প্রতিষ্ঠার 
লব্ধফল, ঠিক তেমনই এর ফলে দেবকল্পনার ক্ষেত্রেও খানিকটা হেরফের ঘটল। 


দেবতা ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা / ১৬ 


উত্ত ফসল যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্বির হ্থচনা করে একটি ছুবিধাভোগী শ্রেণীর 
টি করেছিল ঠিক সেই ছকেই দেব-কল্পনাতেও মুখ্য ও গৌণ দেবতা--এই রকম 
ছুটি পৃথক শ্রেণী গড়ে ওঠে । এইখান থেকেই দেবরাজ ( ইন্্র, জিউস গ্রধুখ ) 
ও তার পরবতাঁ পরিণতি হিসেবে এক ঈশ্বরের চিন্তা বিকশিত হল মানুষের 
মনে। সে কথায় পরে আসছি। 

বিভিন্ন স্তর এবং শ্রেণীর দেবতাদের কল্পন! যে উত্তর পর্বে কর। হয়েছিল, তার 
প্রমাণ খকৃবেদের অর্বাচীন অংশের ( যথা ১০ম মণ্ডল) কিছু-কিছু মন্ত্র। বৈদিক 
কৰি প্রাচীন 'ব্রাত' অর্থাৎ দেবতাদের (মানুষেরও) যৌথ সংগঠনকে ফিরে পেতে 
চেয়েছেন এক জায়গায় আর আর এক জায়গায় “সমিতি সমানী”-র কামনা 
কবেছেন। এর অর্থ প্রাচীনতব কালে যেমন দেবকুল (এবং মানবকুলও, 
নিজেদের মধ্যে ) সমানমর্ধাদা ও অধিকারসম্পর ছিল, আবার যেন তাই হয়। 

পশুচারণজীবী সমাজে পুরুষ-প্রাধান্ত বেশী থাকায়, তাদের দেবকল্পনাও 
সামগ্রিকভাবেই পুকষ-প্রধান। পশ্চারণজীবী বৈদিক আর্ধভাষীদের আদি 
গ্রন্থ খকৃবেদে তাই ছুচার জন ছাডা সবাই পুরুষদেবতা : ইন্দ্র, স্ুর্ধ, বরুণ, 
মিত্র, সোম, পুবণ-গ্রমুখ | স্ত্রী-দেবতারা খুবই সেখানে অগ্রধান, ব্যতিক্রম 
গুধু উধা। তাও, তাকে দামোদর ধর্মানন্দ কোশান্ী-প্রমুখ পত্তিত পরবর্তাঁ- 
কালের সংযোজন বলে গণ্য করেছেন। তাদের মতে ইনি ছিলেন 
সিন্ধু সভ্যতায় যে মহামাতৃকা দেবী উপামিতা হতেন (মনে রাখতে হবে 
সিন্ধু সভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক, তাই মাতৃকা দেবতার উপাসন। সেখানে 
বহমান ছিল উর্বরতা-কেন্দ্রিত ধর্মধারার মধ্যে; এর প্প্রত্বতাত্বিক প্রমাণও 
পাওয়া গেছে), তিনিই । ইন্ত্র-কর্তৃক উষার ধর্ণের যে বিবরণ খক্বেদের 
কোনো-কোনে। স্ুক্ে দেখি, সেটা বিজম্মী আর্ধভাষীদের হাতে পরাভৃতা 
সিন্ধুবালাদের নির্ধাতনেরই স্তি বহন করেছে। 

উর্বরতা-কেন্দ্রিত ধর্মধারায় মহামাতৃকার সহচর হিশেবে আর পুরুষদেবতা 
রইলেন না; কৃষি-সমাজে ব্যক্তিগত সম্পদ সৃষ্ট হবার ফলশ্রুতিতে যে] 
পুরুষের শাসন স্চিত হয়েছিল, তারই অন্যঙ্গ ধরে গ্রেট মাদারের পাশাপাশি 
গ্রেট ফাদারের চেতনাও সঞ্জাত হয়েছিল। সিদ্ধু-সভ্যতাতেও আরি-শিবের 
প্রত্বনিদর্শ পাওয়া গেছে। যৌনাচার-ভিত্তিক ধর্মীয় উপকরণ বলেও কিছু-কিছু 
জিনিষ সনাক্ত করেছেন বিশেষজঞর] | মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারত 
সর্য্ই এ পরমাপ্রকৃতি ও পরমপুরুষের তত্ব কোনো-না-কোনো ভাবে হুট 


১৪ / পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


হয়েছেঃ মিশরে আইলিস-ওপিরিস, মেসোপটেমিয়ায় তিয়ামত-অপ স্থ, 
সিন্ধুতে শিব (?) ও উধা (1)। ব্যবহারিক জীবনে পুরুষের প্রাধান্য 
এবং এঁতিহ্যাগত সংস্কৃতিতে নানীর প্রাধান্ত এ ছুয়ের সমম্বয় ঘটল এভাবে 
ধর্মচিস্তার পুরুষ-গ্রন্কতি তত্বে। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের সাংখ্য শাখায় 
সেই তত্বেরই পরিবুদ্ধি ঘটেছে এবং উত্তরপর্বে হিন্দু ধর্ম আবিভূ্ত হলে, 
সামগ্রিকভাবেই সাধনার ধারাটা যুগল-উপাসণামুখিন হয়ে যায়। এরই 
পরিণতিতে _ শিব-শক্তি, বিষু (বা নারায়ণ )-লক্ষমী, রাধা, রাম-সীতা__ 
মায় গণেশ-কলা বৌ _- অবধি & একই ভাবনা প্রবহমান ছিল। 


॥ ৩॥ 

ভারতবর্ষে ( এবং অন্যন্রও ) ব্যক্তিগত সম্পদের বিকাশ ঘটবার পর থেকে 
ধর্ম-চিস্তা এবং দেব-ভাবনায় আরও একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটল £ এক- 
ঈশ্বর-কেন্দ্রিক অধ্যাত্মবোধের প্রচার । সামাজিক দিক থেকে তখন “সমিতি 
সমানী” অতীতের বস্তঃ পুরোনে! সময়ের সাম্যাশ্রিত সমাজ তখন আর 
নেই; স্থ্টি হয়েছে এক মুখ্য শাসক-নিয়ঙত্রিত সমাজ ব্যবস্থা । এরই 
অভিক্ষেপে, ধর্মবোধিতে এক-ঈশ্বরের স্ষ্টি। নরলেকে সেই ঈশ্বরের “পবিস্র" 
গ্রতিভূ রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন এঁ মুখ্য শাসক: রাজা অথবা 
পুরোহিত। (এখনও, এই ১৯৮৪ সালেও সাধারণ জাপানীর পক্ষে জাপ- 
সআাটকে স্পর্শ করাও মহাপাতক )। সর্ব সাধন! ঈশ্বরে অর্পণ করে! ভাবগত 
ক্ষেত্রে আর বস্তগত ক্ষেত্রে করে৷ রাজাকে £ ণ্বেদ (ঈশ্বরের আদেশ ), 
ব্রাহ্মণ € ঈশ্বরের কাছে তোমার প্রার্থনা পৌছে দেবার পেশকার ), রাজা 
(নরদেহে ঈশ্বরের প্রতিতৃ ) ছাড়া আর / কিছু নাহি ভবে পুঞ্জা করিবার”- 
আর এর ব্যতিক্রম হলে' «এই কটি কথা জেনে মনে সার | ভূলিলে বিপদ 
হবে!” অতএব সামান্িক এবং ধর্মীয় ছুই ক্ষেত্রেই “ মামেকং শরণং ব্রজ |” 

ভারতের সামাজিক ইতিহাসে বুদ্ধোত্তর কালে যে ব্রা্মণ্য-প্রাধান্ত সর্ব- 
শ্রাসী হয়ে ওঠেছিল, তার বৃহত্তম উপকরণ ছিল ধর্মবিধি। বেদান্ত দর্শন বা 
উত্তর-মীমাংসার মায়াবাদ এবং গীতার নিষ্ধাম কর্মপাধন! ধর্মের রং মাথিয়ে 
র্শন ও অধ্যাতসাধনা বলে প্রচাক্সিত হলেও, আদতে এর ছিল সামাজিক 
শোষণ এবং গীড়নেরই হাভিয়ার। বর্ণাশ্রম-কেন্ত্রিত সমাজ-ব্যবস্থা মূলত 
বৃহত্তর গসদমাজকে শুন্র (বা দাস)-ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করে তাদেরকে 
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পদানত করে রাখতে চেয়েছিল মুষ্রমে্ের শোষণকে চিরস্থায়ী করে রাখার 
স্বার্থে। ব্যাপারটাকে ধর্মের জিগির তুলে প্রচার করা সহজতর বলে,, 
সমত্ত ব্যবস্থাকে ঈশ্বরের বিধান রূপে প্রচারিত করা হল অতএব। অজ্ঞ 
অসহায় জনগণকে বিভ্রাস্ত করবার জন্য গীতা ও অন্ঠান্ত ধর্মশান্ত্রের মাধামে বল। 
হল তুমি শুধু কর্ম করে চলে যাও, ফলেব প্রত্যাশা! কোর না__-তাতেই 
তোমার মোক্ষ বা পরম মুক্তি। পারিশ্রমিকবিহীন শ্রমলাভের জন্য এর 
চেয়ে ধূর্ত আর কি তব থাকতে পারে! কাজে কাজেই সামার্জিক শোষণ 
এবং বঞ্চনার স্থার্থই এখানে ধর্মচিন্তার মুখোশ পরে দ্াড়িয়েছিল বললে 
অতুযুক্তি হবে না৷ 

জগৎকে মায়! বলে প্রচার করাও এ শ্রেণী-স্বার্থরক্ষ/রই অঙ্গ : জগতের 
তাবৎ ব্যপারটাই যখন মায়া, তখন তোমার ক্ষুধা, দারিজ্র্য, লাঞ্ছনা__এ 
সবই মিথ্য/। আবার আমার ধন, প্রাচুর্য 'এবং সম্পদ-_এও সমন্তই অসত্য, 
সত্যি শুধু ব্রহ্মার অনধ্যান কর, মায়াপ্রপঞ্চময় জগতের নথখ-শোক, 
অস্ডিনাস্তি নিয়ে আদে মাথা ঘামিও না) তাতে তোমার আত্মার মুক্তি 
হবে না। এই কুটিল সামাজিক-অভিপ্রায় ধর্মের নামে, অধ্যাতববোধের নামে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী এদেশেরই বৃহত্তব জনমানসকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। 

আদিম কালে মানুষ স্বভাবতই অজ্ঞ ছিল বলে, তারা সামাজিক বিধানকে 
ধর্ম বলে বিশ্বাম করত। ইতিহাসের পরিজ্ঞাত সময় ঘখন থেকে শুরু হলঃ 
তখন থেকে সামাজিক শ্রেণীস্তরের ওপরওলারা সেই স্তরভেদকে ধর্ম বলে 
প্রচার করতে গুরু করেন, আর সভ্যতার যত বিবর্তন ঘটতে লাগল, ততই 
স্থক্পাতিস্থন্্ম শোষণপদ্ধতির রুডতাকে ঢাকা দেবার অন্ত আধ্যাত্মিকতার 
প্রলেপ মাখানো হতে লাগল। সমাজের শোষণভিত্তিক কাঠামোকে অক্ষ 
রাখার জন্য শুধু এ দেশেই নয়, সর্বদেশেই ধর্মকে পছন্দমতো! মৃতিতে তৈরী 
করেছে শাসক শক্তি। “চার্চ এবং স্টেট-এর মধ্যেকার প্রাথমিক ঘন্ব পরবর্তী 
সময়ে বিলুগ্ত হয়ে, ও-হুই মিলে হরিহরাত্ম! হয়ে গেছে £ মধ্যযুগের ইউরোপের 
প্রতি দেশেই সবচেয়ে বড় জমিদার হিসেবে আবির্ভ্ত হয়েছিল খুটায় চার্চ । 
মানষকে ভূমির দ্াসত্বে (সাফ্ডম) শৃঙ্থলিত রেখে শোধণভিত্তিক শ্রেণী- 
সমাজের কাঠামোকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল কাডিনালদের ধর্ম 
প্রচারের সৌধ । «দেবন্র' সম্পত্তির জমিদারীর ন্বরূপ আমাদের অজান! নয় | 

পৃথিবীর ইতিহাসে ধারা মানব-মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন; তারা অবন্ত 


১৬ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


সকলেই সামাঞজজিক শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন ঃ কিন্ত 
উত্তরকালে কার়েমী স্বার্থ এ'দের নাম ও বাণীকেই রূপান্তরিত করেছে শোষণের 
হাতিঘ্ারে। যে-সামাজিক অবিচারের উৎসে ছিল শ্রেণী-কেন্তিত সমাজ- 
বিধান, তারই বৃহত্ব্যার্দিত বদন গিলে নিল মহাপুরুষদের মানবমুক্তির 
বাণী। কায়েমী স্বার্থ রূপাস্তবিত কবে দিল সেই মহামানবদের খয়ং ঈশ্বর 
ব1 তার অবতার রূপে ! 


| ৪ || 


শাস্ত্রীয় ধর্মাচারের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি যতটা সুস্পষ্ট, লৌকিক পাল-পার্বণের 
পরিসরে অবশ্ত ততখানি নয়। বিশেষত, শাস্ত্রীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 
দেশে ষে আধ্যাত্মিক তত্ব গডে উঠেছে, লৌকিক ধর্মাচারের মৌলিক চরিত্র তার 
থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের। শাস্ত্ীয় ধর্মের পরিপ্রেক্ষিতে যে-চ্ডান্ত রূপটি 
এদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, তার মূল কথা বেদাস্ত দর্শনের মায়াবাদের মধ্যে 
নিবিষ্ট £ বর্ষ সত্য, জগৎ মিথ্যা। পক্ষান্তরে, লৌকিক ধর্মের মূল কথাটি হল-_ 
ভারতচন্দ্রের ভাষায়--”"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ।” ম্ুুতরাং, 
লোক-জীবনের আদি উৎস থেকে ক্ফুরিত হলেও, শাস্ত্রীয় ধর্ম এবং তার আচার- 
বিধি এবং লোকায়ত ধর্মের আচাব-বিধান একে অন্যের সঙ্গে ঘ্বান্বিক-সম্পর্কে 
আবহ্ধ। 

আগে বলেছি, পালা-পার্বণগুলির মধ্যে শাস্ত্র এবং লোকবিধি ছুয়েরই অন- 
বচ্ছিন্ন ধার! বহমান ৷ সুতরাং, এই অনুষ্ঠানগুলি তা হলে কি স্ববিরোধী বলেই 
প্রতীত হবে 1"* এই প্রশ্নের যথার্থ জবাবের মধ্যেই পাল-পরবগুলির সঠিক 
চরিত্রকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব । 

একথা ঠিকই যে “রূপং দেহি জয়ং দেহি যশে! দেহি ছিষে জহি*-_ জাতীয় 
প্রার্থন। শান্ত্র-ধর্মে অপ্রতুল নয় । কিন্তু আর্দিকালে যেমন এ প্রার্থনা সকলের 
জন্যেই উম্মুক্ত ছিল-সমগ্র গোঠী অথবা কোমের জন্তেই, শ্রেণী সমাজের 
বিবর্তনে সেটা সীমাবদ্ধ হয়ে এল শুধুমাজ ওপরতলার ্ুবিধাভোগী শ্রেণীর মধ্যে । 
কর্মফলবাদ, মায়াবাদ ইত্যাদির তত্ব ব্যাপকভাবে প্রচার করে বৃহত্তর জনসমাজকে 
বোঝানো হল, অস্তত বোঝাতে চাওয়া হুল যে, সবই অনিত্য- তোমার এই 
ছুঃখকষ্উও মায়া বা মিথ্যা, আবার আমার এই স্থুখ-্থাচ্ছন্দ্য যা দেখছ তাও 
মায়]! তাছাড়া, তোমার এই কষ্ট, ছুখ - এ হল তোমার জগ্সান্তরের পাপের 
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কর্মফল, আবার আমার সুখ কর্মফল, তবে পূর্বজন্সের নুকৃতির ! এ কথ! ওপরে 
বলেছি। 

স্বভাবতই, জনসমাজ এটা! পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনা । সুতরাং, 
একদিকে যেমন বৈদাস্তিক ভাবধার] সর্বপ্লাবী হয়ে উঠতে চাইল, অন্যদিকে ঠিক 
তেমনভাবেই লোকায়তিক দর্শনের অন্গামীরা বাচবার, সুখী হবার, তৃপ্ত হবার 
মানসিকতাকে অব্যাহত রাখলেন। অতএব বজায় রইল পালা-পার্বণের 
চিরাচরিত অনুষ্ঠানগুলিও | শাস্ত্রাচারের অভিক্ষেপণ ঘা! ঘটল তা৷ ওপর-ওপর, 
এগুলি মূল চরিক্রটি রইল অপরিবতিতই । 

এ জিনিষট। কিভাবে ঘটে, তাব একটি নিদর্শন দেখানো! জরুরি হয়ে উঠছে 
অতঃপর । ধরুন, হোলিজাতীয় লৌকিক একটি উৎসবের কথাই । এটিষে 
খতুচক্রের আবর্তনের ফলে বনে-অরণ্যে-গৃহাঙ্গনে নৃতন ফুল-ফল-পত্র-মুকুলের 
আবির্ভাবকে উপলক্ষ করে স্থষ্ট হওয়া আর্দিম একটি আনন্দোৎসব* তাতে সন্দেহ 
নেই। এই উপলক্ষে আর্দিকালেব আরণ্যক সমাজে যে অবাধ ছাডপত্র দেওয়া 
হতো নরনারীকে যথেচ্ছভাবে মেলামেশী করতে, তার ফলে খুব স্বাভাবিক 
কারণেই এ খতু-উৎ্মব এবং মদনোৎসব সমার্থক হযে গিয়েছিল। নরনারীর 
অবাধ মিলনসঞ্রাত 'জাছু-র প্রভাব গ্রককৃতিকেও উর্বর] করবে এই ছিল বিশ্বাস । 
কালক্রমে যখন শান্ত্রধর্ষ প্রবল হয়ে উঠল তখন এঁ উৎসবের ওপর রাধ!, কু, 
গোপিনী, বৃন্দাবন লীলা, বসম্তরাস-ইত্যাি ভাবনা আরোপ করা হুল, অর্থাৎ, 
সমাজেব উচু সোপানের ধ্যানধারণার সংযোজন ঘটল পুরাতন প্রথাটির (যাকে 
শাবরোৎসব বল! হয়েছে ) উপর । 

এখন বৃন্দাবন লীলা সেরে কৃষ্ণের মথুবায় যাবার আগেব এই দোল লীলার 
আধ্যাত্মিক এক তাৎপর্ধও নির্দেশ করেছেন শান্ত্ব্যাখ্যাতারা £ এ নাকি মায়াময় 
এহিক স্রখময় জগতের প্রতীক ; এই ইহলোকের মায়ালীল! সেরে কের 
মথ্রা-রূপ অনস্তধামে যাবার প্রাকালে যে অনুষ্ঠান হয় তাই হল হোলি ! 

অর্থাৎ মূল উপলক্ষটির সম্পূর্ণ বিপরীত এক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই পার্ধণটির 
একটা ব্যাখ্যান করা হুল। কিস্ত জনসমাজ রাখা-কষ্-গোপিনী-ইত্যার্দি অন্থু- 
ভাবনা মেনে নিলেও, এ 'বৈষ্বাস্তিক' চরিত্রের ব্যাখ্যানটিকে গ্রহণ করল না, 
ফলে শেষ হিসেবে লোকধিশ্বাসেরই জিৎ হুল, তত্বভাবনার নয়। | 

প্রশ্ন এটাই যে, শক্তিমান ওপরতলার শ্রেশীসমাজ তাদের এই “পরাভব'-কে 
মেনে নিল ফেন? তারা ত নিশ্পন পারত অজাতশক্র রাজার মতে। করমান 


পূজা, ২ 


১৮| পৃজা-পার্বণের উৎসকথা 


দিয়ে--এই-এই ধর্মাচার পালন কর] চলবে, আর এই-এই চলবে না,এমন বিধান 
জারী করতে। তাকফি তারা করেনি?"*"মবশ্বই করেছে। কিন্তু এটাই 
ইতিহাসের অমোঘ নিয়ম যে, বৃহত্তর জনজীবনের অগণা মানুষ যাকে অস্তরের 
জিনিষ বলে গণ্য করে, পিতৃপুরুষের কাছ থেকে পাওয়৷ এঁতিহোর উত্তরাধিকার 
বলে ভাবে, তার মধ্যে যতই সংস্কারাচ্ছন্নতা থাকুক ন1 কেন, যতই অন্ধবিশ্বাস 
এবং পশ্চাংমুখিনত। থাকুক না কেন, ফতোয়৷ জারি করে বা চোখ রাঙিয়ে সে 
জিনিষকে ভোলানে! যায় না। চোখ রাঙানো 'এবং ফতোয়া জারি করা যে 
কতদৃব থার্থ হয় ইতিছাপ বারংবার তার প্রমাণ দিয়েছে_রোম সম্রাটের নির্দেশে 
যীশাসেব আরাধন1 নিষিদ্ধ হলে, মেরীর কোলে-বলা যীশাসের মুত্তিকে নিজেদের 
ধর্মগ্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রথম আমলের খ্রীষ্টানর! শুধু শাসক শক্তির 
চোখে ধুলো দিতেই । প্রচলিত আইদিসের কোলে-বসা হোরাসের যুত্তির সঙ্গে 
সাদৃশ্য রেখেই মেরী-বীশাসের এ মৃত্তি কল্পনা করলেন তারা । “প্রত যীশাস 
আমাদের রক্ষা করুন” এই কথা প্রকাশ্যে বল! নিষিদ্ধ হয়ে গেলে তার! যত্রতত্র 
মাছের রেখাচিত্র একে রাখতেন । পুরাতন রোমান সংস্কৃতির এঁতিহো উর্বরতা- 
স্চোতক হিসেবে মাছের একটি বিশেষ মর্ধাদা ছিল-_এই সামাজিক অবস্থাঁটিকে 
তারা সুন্দরভাবে কাজে লাগালেন । মাছ-যার লাতিন নাম ইকৃথাস- আঁকার 
অস্তনিহিত মানসিকতাটি কি ছিল?..'ইকৃথাস শবের প্রতিটি অক্ষরকে এমন 
কতকগুলি শব্দের প্রথম অক্ষর হিসেবে প্রথমযুগের খ্রীস্টানরা গ্রহণ করলেন, 
যাদের পর-পর সাজিয়ে গেলে নাকি এ প্রভু ধীশাস আমাদের রক্ষা করুন' এই 
কথাটি গড়ে উঠে! 

সবদেশে, সর্বকালেই অঙ্থরূপ ব্যাপার ঘটেছে- ঘটেছে আমাদের পালা 
পার্বণ, ধর্ম, দেবতার ইত্যার্দির ক্ষেত্রেও। ওপরতলার '“হুজুরেরা” অনেক চেষ্টাই 
করেছেন নিজেদের প্রয়োজনকে বিধানরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে, লোকসমাজের 
“মজুরেরা” নিজেদের এঁতিহ্থাগত প্রত্যয়কে ঠিক বজায় রেখেই গেছেন কিন্তু! 
আরণ্যক বৃক্ষপুজার পার্বণ অস্ুপ্রই থেকেছে ভিতরের কাঠামোর, বহিরঙ্গে শুধু 
€বদিক ইন্্রপূজার প্রলেপটুকু মাথিয়ে নিয়ে তাকে করা হয়েছে ইদ পরব; 
প্রাগৈতিহাসিক কালের নগ্নিকা যৃ্তির উপাসনার বাইরের ব্যাখ্যাটুকুর পরিবর্তন 
করে তাকে নিরাবরণ। কালিকামৃতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়েছে? ল্মরণাতীত 
কালের যৌন-প্রতীক আরাধনার পুনধিন্তাস ঘটেছে শিবলিঙ্গ-গোঁরীপট্ট অর্চনায়। 

সমাজের বিবর্তনের মৃধ্যে যে দ্বান্িক গতি আছে, তারই লবফল রূপে এই 


দেবতা ও ধর্মের বিকাশে সমাজের ভূমিকা / ১৯ 


সব সমন্বয়-বা-সংল্লেষণ এসেছে বিজ্ঞানের অমোঘ অন্ুশাসনে। এই সব 
রূপাস্তরিত-হওয়া দেবতা এবং পার্বণগুলিও চূডাস্ত স্তরে পৌছয় নি কিন্তু, একথা 
বলা দরকার। আধুনিক বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্ভার শুভফল যতই সমাজের 
সর্বপর্ধায়ে উপলব্ধ হবে, বহমান এই সব সংস্কারগুলিও ততই ক্ষীয়মান হবে। 
যথা-অর্থে-প্রগতিমুখিনতা যখন সমাজ-মানসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, তখনই ঘটবে 
সামগ্রিক রূপান্তর । 

ওপরতলা যে নিচের তলা কাছে হেবে গেছে এবং সেই হাবকে মোটামুটি 
ভাবে মেনে নিয়েছে শতাবীর-পর-শতাববী ধরে, আমাদেব সামাজিক ইতিহাসে 
তারও একটি কারণ খুজে পাওয়া যায়। প্রথমত, সমাজপিতাবা এটা বুঝেছেন 
যে, বৃহত্তবব আমজনতা যদি অন্ধ সংস্কারের ফাসে জড়িষে থাকে, তাতে ওপর- 
তলাব লাভ বৈ লোকসান নেই! দ্বিতীয় কথা, একবার বৌদ্ধ ধর্ম এবং আর 
একবার ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে অত্যুদ্দিত হয়ে হিন্দু ধর্মেব প্রতিস্প্ধ শক্তিরপে 
ফেভাবে মাথা তুলে ছিল, তাতে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কার-লালিত, স্থৃতিব অন্ুশাসিত হিন্দু 
সমাজ যথেই্টই কাহিল হয়েছে। শঙ্করাচার্ধ, কুমাবিল ভট্ট প্রমুখেব মাধ্যমে ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্মের পুনরত্যুদ্দয় ঘটলে, বৌদ্ধ ধর্মকে দেশ থেকে বিতাডিত করা সম্ভব হলেও, 
ইস্লামের ক্ষেত্রে তা ঘটতে পাবেনি--তাই তার বিকদ্ধে লডাইয়ে নিজেদের দল 
ভাবী রাখার স্বার্থে এতাবৎ "হীন" বলে, “অস্ত্যজ বলে খিক্ৃতদের কিছুটা 
ধর্মাচারকে মেনে নেওয়া হল উদারতার জন্টে নয়, আত্মরক্ষাব স্বাথে ই! 


তিন ॥ মাতৃকা-উপাসন| £ ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাস 


সমাজবিজ্ঞানের গবেষক ধারা, প্রায়শই তাদের মধ্যে মতের মিল যে ঘটে 
না, এটাই আমরা সচরাচর আমর! দেখে থাকি । তবু, তার মধ্যেই কচিৎ- 
কখনে। দু-একটি ক্ষেত্রে তারা! একমতও হন। মানুষের সংস্কৃতিতে মাতৃদেবতার 
চেতনা! ও প্রভাবের গুরুত্ব সেই ধরনের একটি দুর্লভ ক্ষেত্র। দৃষ্টিকোণ 
যেমনই হোক-না-কেন, সর্বমতালম্বী সমাজতত্ববিদহই এ ব্যাপারে একমত যে, 
সব দেশে, সমস্ত সংগ্কৃতিতেই মাতৃকাদেবীদের ভূমিকা, অন্ত সমস্ত ধরনের কাল্ট 
বা ধর্মাচরণ-কেন্দ্রিত সংস্কৃতির চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যময় এবং গুরুত্বপূর্ণ । 
সেই আধিমকাল থেকেই এই মাতৃকাদেবীদের. কল্পনা! করেছে মানুষ, বিভিন্ন 
যুগপর্ধায়ে তার সামান্থ কিছু হেরফেব হয়েছে অপেক্ষিকভাবে, কিন্তু বহিরজতে 
আদল-ব্দল সত্বেও, এ চিন্তার মূলগত কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। বস্ততপক্ষে, 
এখনকার পৃথিবীতে অগএ্সরচিন্তার শবিক বলে দাবী রাখে যে সমস্ত সমাজ, 
এঁ আদিম-ভাবন৷ তাদের মধ্যেও প্রচ্ছনর রয়েছে সুপ্রবলভাবে। 

এখনি বলেছি যে, পৃথিবীর সমস্ত আদিম সমাজেই ধর্ম চেতনার ধাঁরাটা 
বেশিরভাগ সময়ে বিবত্তিত হয়েছে এক মহা-মাতৃকা-সত্তাকে কেন্দ্র করে। যদি 
প্রশ্ন করেন, ঠিক কবে, কখন, কোথায় এবং কেন এই মাতৃকাসতার অস্তিত্ব কল্পনা 
করতে শুরু করেছিল মানুষ, তাহলে প্রথম তিনটির জবাবে নিরুত্তর থাকতেই 
হবে; আর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে চতুর্থটির ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র। প্রথম 
তিন প্রশ্নের গ্রসঙ্গে কেবল এইটুকু বলা যায় যে, অতি আদিমকাল থেকেই 
সভ্যতার স্ুত্রপাতেরও আগে, আমাদের প্রবৃদ্ব-প্রপিতামহবর্গ প্রায় সমস্ত 
পৃথিবীতেই এ মাতৃকা-কাল্টকে বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । প্রাচীনতম 
যে সব প্রাসঙ্গিক-প্রত্ব-নিদর্শ পাওয়া গেছে তার থেকে এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা 
যায় *যে নব্যপ্রস্তর যুগ শুরু হবে ঢের আগেই, প্রত্ব গ্রন্তর যুগের মধ্য কিংব! শেষ 
পর্বের গোড়ার দিকে মানুষের মানসলোকে মাতৃকা-সত্তার গ্রতিষ্ঠা ও আরাধনা 
শুরু হয়ে গিয়েছিল । 

কিন্ত কেন? এইখান থেকেই বিশেষজ্ঞের একমত্যে ফাটল ধরল। 
একদল বলেন, মূলত কৃষিকার্ধ আবিষ্কৃত হবার পরে উর্বরতাকেঞ্জরিক ধর্ম চেতনার 


মাতৃকাঁউপাসনা £ ইতিহাস ও প্রাকৃ-ইতিহাস / ২১ 


বিকাশ ঘটল যখন তখন থেকেই ধরিত্রীকে অননীরূপা গণ্য করে ধরিত্রীমাতা 
তথ1- বন্থমাতা--তথা-_মহামাতৃকাঁদেবীব আরাধনা-উপাঁসনা-ভিত্তিক কাল্টের 
ব্যাপ্তি ও বিস্তুতি হয়। অন্যপক্ষে, এদেব এই বিশ্লেষণকে পরবর্ভাকালের 
ক্ষেত্রে গ্রাহঘ কবলেও, প্রাক্-কষি-পর্যায়েব প্রত্ব প্রস্তরযুগে মাতৃকা উপাসনার যে 
স্থনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাব ব্যাখ্যান সবাই মানেন ন1। এমনটি করার 
পিছনে যুক্তিও রয়েছে। প্পরত্ব প্রন্তরকালের ছোট-ছোট যে সমস্ত আদিম ভাস্কর্ষের 
নিদর্শ পেয়েছি, তাদের সব কটিই কৃষির আবিষ্কাবের বহু হাজাব বছর আগের 
শিল্পীদের হৃঠি। এই মৃতিগুলি আদিম মানুষের মাতৃকা-তাস্ত্রিক-চেতনার 
লন্ধফল যে, সে বিষয়ে কোনো! সংশযেরই অবকাশ নেই। অবয়বগতভাবে 
অন্যান সব কিছুব স্থস্থিত বিন্াসেব পবিবর্তে, মৃতিগুলিব স্ত্রী-বৈশিষ্টাসমূহ 
এমণভাবেই প্রকটিত কবা হয়েছে এবং প্রতিটি মৃর্তিকেই যে গর্ভবততী-জননী 
হিসেবে তৈরী কব] হয়েছে এ থেকেই এঁ কথাব সমর্থনে যুক্তি মিলবে । 

এই সমস্ত মাতৃকামূতি, প্রতুতাত্বিক পবিভাষায় যাদের নাম ভেনাস", নিগিত 
হযেছিল কমবেশি ২০,০০০ বছব আগে ত বটেই £ অর্থাৎ, প্রত গ্রস্তর যুগের 
শেষ দিকে / শেষ তুষারাচ্ছনর পর্বের মধ্যলগ্নে অন্তত পক্ষে। অস্ট্রিয়ার ভিলেগুর্ফে 
পাওয়া ভেনাপ, ফ্রান্সের ল্যসেলে পাওয়া ভেনাস এবং ইতালীব সাভিন্তানোতে 
আবিষ্কৃত ভেনাস-_মাত্র এই তিনটি নিদর্শের মধ্যেই শুধু প্রত প্রস্তর যুগের 
মাতৃতান্ত্রিকতার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে, এমন নয় ; এ ধরনের অজন্র 
যৃত্তি মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, দক্ষিণ পশ্চিম সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র উত্তর, উত্তর- 
পশ্চিম মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়েছে । তবে মাতৃকা-তস্ত্রের 
ভৌগোলিক ব্যাপ্তি প্রায় সারা পৃথিবী জুডেই ঘটেছিল; অত প্রাচীন প্রত্- 
নিদর্শ সর্বত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি বটে (অথবা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে খোজা 
হয়নি ; যেমন এ দেশে ), কিন্তু পরবরভীকালীন ধর্মচেতনার বিকাশ, লোকপুরাণের 
বিবর্তন এবং লোকার্ত বিশ্বাসের ধার! ইত্যাদি বিষয় বিচার ও বিশ্লেষণ করে 
দেখলে সে প্রসঙ্গে সন্দেহ থাকে না৷ একটুও । 

কিন্ত মূল প্রশ্নটি এখনে অনুত্তরিত £ কেন পৃথিবী জুড়ে এই মাতৃকা-কেন্ত্রিক 
কান্ট প্রাক-ঞঁতিহাসিক আর্দিম কাল থেকেই উত্তত, বিকশিত এবং বিস্তুত 
হল? কুষি এবং উর্বরতা-সাধনার পত্তন হবাব বহু হাজার বছর আগেই কোন্‌ 
'অনিবার্ধ কারণে আদিম মানুষ মাতৃকা-উপাসক হয়ে উঠল ? 

আদিম মানুষের সামাজিক সংগঠনে ম্বাভাবিকভাবেই মায়ের স্থান এবং 


২২ / পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


অধিকার যে অত্যন্তই বেশি ছিল, এ কথা সমাজবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে" 
মেনে নিয়েছেন । যখন নির্দিট ধাম্পত্য-সম্পর্ক সামাঞ্জিক বিধি হয়ে ওঠেনি, 
তখন গোঠ্ীতে নবজাত সন্তানের পিতৃ-পরিচযম ছিল অনিশ্চিত। কিন্তু মায়ের 
ক্ষেত্রে ব্যাপারটি সে রকম নয় ; পিতা কে, অনিশ্চিত হলেও, প্রকৃতি-নির্ধারিত 
বিধানে মাতৃ-পরিচয় সন্তান জন্মের আগেই সকলের জানা হয়ে দায়। ফলত, 
এই সামাজিক পরিবেশে মায়ের স্থান এবং ভূমিকা দুই-ই ছিল্‌ সবচেয়ে বেশি 
গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকেই গড়ে উঠেছিল আদিম মানুষের মাতৃকা-কাল্ট ; 
গর্ভবতী নারীমৃত্তি এবং তাদের মধ্যে জন্মসম্পক্ত-ও-মাতৃত্বস্থচক প্রত্যঙগগুলির 
প্রকটতা সেই কাল্টেরই শৈল্লিক প্রকাশ । 

আদিম কালের শিকারজীবী-ও-াগ্যসংগ্রহকাবী মানব সমাজে মায়ের এই ষে 
ভূমিকা ছিল, সেটা অপরিবতিত রইল কৃষি আবিষ্কারের পর কিছুটা পর্ব 
অবধিও। কৃষির উদ্ভবের পাশাপাশি পশুপালন ও পণুচারণও বিবন্তিত হয়ে 
এসেছে সভ্যতার ইতিহাসে । এর আগের স্তবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি কিংব 
ব্যক্তিগত সম্পর্কের (মাতৃত্ব ছাডা) কোনো অস্তিত্ব ছিল না 
মান্থষের সমাজে; কিন্তু কৃষি ও পণ্ুচারণা / পালনের ন্তবে এসে ও- 
দুয়েররই আবির্ভাব ঘটল। কৃষির জঙ্গে উর্বরতার ব্যাপারটি অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িয়ে থাকায় ধরিত্রীকেও মাতৃকাতন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া! হল এবং 
শ্ত-সংক্রাস্ত উর্ববতা ও জস্তানকেন্দ্রিক উর্বরতার চেতন! ছুটি গ্রাচীন মানুষের 
(তখন সে আদিমতার স্তর পেরিয়ে চলে এসেছে ) কাছে সমার্থক হয়ে উঠল । 
কিন্তু কৃষি, যা নারীরই আবিষ্কার বলেই সমাজধিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ্র! মনে 
করেনঃ যে-সব সমাজ্ব প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল, সেখানে 
পুবতন মাতৃকাতস্ত্রের প্রাধান্ত প্রাথমিক পধায়ে অঙ্ষুপ্ণ থাকলেও, পণুপালন ও 
চারণ যে-সব সমাজে প্রধান উপজীবিকা হল তারা ছিল স্বভাবতই যাযাবর, 
কষিজীবীদের মতো! জনপদবাসী নয়, আর তাই প্রাকৃতিক নিয়মেই তার! হয়ে 
উঠল পুকুষপ্রধান। এরই ফলশ্রুতি হল সে-সব সমাজের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে 
মাতৃকা-প্রাধান্তের বদলে পিতৃদেবতাদের আধিপত্য বিস্তৃত হওয়া। কালক্রমে 
কষিজীবী এবং পঞশুজীবী এ-ঢুই উৎপাদন ব্যবস্থার অন্গগামীদের মধ্যে ছন্বের 
নিরসন ঘটে যখন সমন্বয় বা সহাবস্থান ঘটল, তখন দুই সমাজের ধর্ম, সংস্কৃতি, 
দেবকল্পনা ইত্যাদির মধ্যেও একটা বিনিময় ও সহযোগ সম্ভব হল। ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি আর সম্পর্ব-সম্বদ্ধে চেতনার বিকাশ ঘটে একদিকে যেমন প্রেণীবিভক্ত- 


মাতৃকা-উপাসন! £ ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাস / ২৩ 


সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হল, অন্থর্দিকে পুরুষপ্রাধান্থময় সমাজের ভাবধারার প্রভাবে 
্ত্ীপ্রাধান্ত-নির্ভব সমাজের ভাবধারারও রূপ বদল হল। মাতৃকাতন্ত্-নির্তর 
সংস্কৃতির সঙ্গে পিতৃদেবতা-কেন্দ্রিক সংস্কতিরও সংযোগ ঘটল অনিবার্ধভাবেই । 
ফলে, সমাজের ব্যবহারিক জীবনে পুরুষপ্রাধান্ত বাড়ল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ) 
ভাবগত জীবনে মাতৃকাদেবতাব স্থান বজায় রইল, অথচ তার পাশাপাশি পিতৃ- 
দেবতার কল্পনাও ঠাই করে নিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অন্তর্গত স্ববিবোধিতাই 
এই পবস্পর-বিপ্রতীপ অবস্থার উদ্ভব ঘটাল সন্দেহ নেই। 

ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের পূর্বপুরুষদের এই চেতণাস্তবটিকে একটু 
বিশ্লেষণ করে দেখা দবকাব এখানে । সামাজিক জীবনে পুরুষেব ভূমিকা তখন 
মুখ্যতর হয়ে ঈাডিয়েছে এই কাবণে যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি তথা সম্পকের চেতন! 
প্রতিষ্ঠা পাবার পৰ থেকে পিতৃ-পবিচয়েব ব্যাপারটা মোট|মুটিভাবে নিশ্চিত 
হয়েছে। এর সঙ্গে সম্পত্তির ও ক্ষমতার উত্তরাধিকাবগত বিধয়গুলি ও জডিত 
বলে এই স্তর থেকে সতীত্ব, সাধবীত্ব ইত্যাদির বিধানগুলিও সাব্যস্ত ভয়েছে। 
একদিকে কৃষিকেন্জ্রিক উর্বরতা কাল্ট, অন্যর্দিকে পুরাণো মাতৃক'-তস্ত্ের অন্ু- 
বর্তন--এই দুয়ের সঙ্গে এ সামাজিক অবস্থাটি সুন্দবভাবে খাপ খাঠয়ে নেওয়া 
গেল | নারীকে দেবীত্বেরে আসনে অধ্যাত্মগতভাবে বসিয়ে রাখলে, তার 
চেতনায় সতীত্ব, পবিত্রতা ইত্যাদিব বোধকে স্ুপ্রোথিত করে দেওয়াটুকু 
অনেক সহজ হয়। এতে পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার এবং সম্পত্তির উত্তবাধিকার 
দুই-ই নিরাপদ । সমাজের শাসন ব্যবস্থা পুরুষ-নিয়স্ত্রিত হওয়া সত্বেও, মাতৃকা 
দেবতার গুরুত্ব ভাবজগতে অব্যাহত থেকে গেল অতএব । 


॥ ২ ॥ 


মাতৃকাদেবীর পাশাপাশি পিতৃদেবতার কল্পন! কবেছে প্রাচীন মানুষ, এ 
কথা একটু আগে বলেছি। প্রায় সর্ব ক্ষেত্রেই (প্রাচীন মিশর ছাড়া ) 
মাতৃকাদেবী ধরিত্রীর সঙ্গে সমার্থক বলে গণ্য হলেন, আকাশ হলেন পিতৃদেবতা 
( গুধু প্রাচীন মিশরে ব্যাপারটা ছিল ঠিক বিপরীত )। এই প্ধরণীব গগনের 
মিলনের ছদ্দে* বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি হল--এমন একটি ধারণাই সমঘ্য মানব 
জগতের অধ্যাত্লোকে গড়ে উঠেছে। সমস্ত দেশের, সব সমাজের লোক" 
পুরাণই এ কথার সমর্থনে সাক্ষ্য দেবে। 

এই বন্ধুমাতা বা মহামাতৃক! দেবী অবশ্ত এক এক দেশে এক এক নামে 
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অভিহিতা হন । কখনো “উদ্মু* ( মেসোপটেমিয়!), কখনো *খআ' (গ্রীস) 
কথনে ব! “সিবীলী' (রাম), কখনে৷ “নেরথাস' (জার্মাণী ) কোথাও আবার 
“লাল্লি” ইলাঙ্গি' ( মেক্সিকো ), কোথাও 'ভূদেবী (ভারতবর্ধ)। যে নামেই 
এ'র! উল্লেখিত হয়ে থাকুন ন] কেন প্রাচীন কালে, সর্ধত্রই এদের রূপ ও কর্মবিধি 
মোটামুটি একই ধরনের £ এ'রা একই সঙ্গে শম্য এবং সন্তান উৎপাদনের অধি- 
টাত্রী দেবী । অর্থাৎ কৃষির উদ্ভবের পরবর্তীকালে মাতৃকা কাল্ট এবং উর্বরতা 
কাল্ট সমার্থবোধক হয়ে উঠেছে। এর ফলে, এই পর্যায় থেকে শশ্ত উৎপাদন- 
সম্পৃক্ত আচার-অনুষ্ঠান এবং মাতৃকাতন্ত্-কেন্দ্রিক আচার-অন্ুষ্ঠানগুলি সম্বিত 
হতে আরম্ভ করল। 

এই কথার চমৎকার সমর্থন মেলে মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া একটি দু-পিঠে 
খোদাই সীলমোহর থেকে, যেখানে শস্ক্ষেত্রের ওপর এক নগ্নিকা নারীকে 
বলিদানের উদ্যোগ কর] হচ্ছে এমন একটি দৃশ্য একদিকে চিত্রিত হয়েছে, 
অন্যদিকে অাক। হয়েছে সেই শস্যক্ষেত্রের ওপরে বিন্ফারিত-চরণ অবস্থায় শায়িতা 
এক নারীর জবরামু থেকে উদগত একটি চারাগাছ। আঘিমতর অবস্থায় মানুষ 
যেভাবে বুক্ষাত্মার কল্পনা করে বৃক্ষোপাসনা করত, এর মধ্যে সেই চেতনাও 
প্রবাহমান । নারীবলি দিয়ে তার রক্তে শস্যক্ষেত্র সিক্ত করলে ফসল ভাল হবে 
এই জাছুবিশ্বাসেরও খোজ মিলছে এর মধ্যে । 

দেবীকে বৃক্ষের সঙ্গে একাত্ম বলে গণ্য করে পুজা করারও নিদর্শন সিন্ধুর 
আর একটি মোহরে দেখতে পাওয়া যায় । উত্তরকালে হিন্দু সংস্কৃতিতে মহামাতৃকা 
তথা মহামায়া তথ] দেবী দুর্গাকে যে “শাকভ্তরী' বলা হয়, সম্ভবত এই হল তার 
আদি উৎ্স। পৌরাণিক দুর্গার বোধনে যে 'নবপত্রিকা' ( কলাগাছে কচু, মান, 
হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক এবং ধান একত্র বেধে ) গ্রতিষ্ঠা ও পুজা 
করা হয়, সেও এ উর্বরতার গ্োতন! স্থচিত করতেই । প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, হিন্দু লৌকিক সংস্কারে কলা এবং ধান উর্বরতার স্ুচক $ অন্তান্ত 
জিনিষগুলিরও প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য কিছু কঠিনবোধ্য নয়। ছুর্গার আবাহুন মন্ত্রে 
“শন্াপূর্ণা বন্ুদ্ধরার” সঙ্গে দেবীকে সমীভূত এই জগ্ঠেই কর হয়েছে। 

মাতৃকাতন্ত্রের সঙ্গে বৃক্ষোপাসনার সমন্বয়ের মতোই পঞণুপুজার সশ্িলনও 
উত্তর-কধি পর্যায়ে ঘটতে দেখা যায়। প্রাচীন মিশরে শিপু জন্মের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী হলেন এক গর্ভবতী হিপোপটেমাস, 'টআউরেট্‌” । আমাদের লোক- 
বিশ্বাসেও সন্তান-জন্মের অধিঠাত্রী দেবী “যঠী'র বাহন বিড়ালও বহক্ষেত্রে নানা 
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রকম তোয়াজ (যা অর্থ্য দানেরই নামাস্তর ছাডা আব কিছু না!) পেয়ে 
থাকে। সাপের সঙ্গে উর্বরতার সম্পর্কও ব্যাপকভাবে গ্রচারিত। 

আদিম বৃক্ষপুজা, পশুপুঞ্জা এবং মাতৃকাতন্ত্র একত্র হয়েছিল বিবিধ প্রকাবে 
জাছুবিশ্বাসনির্ভর চিন্তার ফলশ্রুতিতে । পরবর্তী সময়ে শন্ত-উৎসব এবং নান! 
ধরনেব যৌনাচারও একার্থক হয়ে ওঠে এ জাছুবিশ্বাসের কা.ণেই। নারীর 
মাতৃত্বস্থচক বিশেষ-বিশেষ শারীরিক অবস্থা ও অবয়ব-সংস্ানও এ একইভাবে 
উপাসনা-বস্ত এবং পুজা-বিধিরূপে গণ্য হতে থাকে তখন থেকেই। 

বস্ততপক্ষে ভারতীয় তশ্ত্রতত্বের মূলও এর মধ্যেই নিহিত । সে কথায় পরে 
আসব । মাতৃত্ব-্থচক দৈহিক সংস্থান এবং অবস্থাগুলিকে পুজার উপলক্ষ করে 
তোলার নমুনা হিসেবে কয়েকটি কথার আলোচনা তাব আগে সেরে নেওয়া 
দরকার | 

মানুষ যবে থেকে প্রাণীর জন্মরহন্তের কার্ধকারণ কি-কি অনুধাবন করতে 
শিখল, তখন থেকেই নারীর ( এবং পুরুষেরও ) জন্ম-সম্পফিত আবয়বিক বৈশি্ট্য- 
গুলি তার কাছে এক অসীম রহম্ত এবং শক্তিব উৎস হিসেবে গণ্য হতে আর্ত 
করল। সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলির যথাযথ কিংব প্রতীকী প্রতিরূপগুলিও তার 
কাছে জাহৃশক্তির আধাররূপে পুর্জাউপাসনার উপজীব্য হয়ে ওঠে । এইথান 
থেকে মাতৃকাতস্ত্রের ধ্যান-ধারণ! অপরিবত্তিত থাকলেও, আঁচার-বিধিগত 
রূপাস্তরণ ঘটল । ্ত্রী-চিহ্বেব আরাধনার হর্দিশ অন্তত ৫০০* বছর আগে 
থেকেই পাওয়া যায়। প্পরতব প্রস্তর যুগের শেষদিকের (+২**০* বছর) 
“ভেনাস' মৃতিগুলিতে স্ত্রী-চিহগুলি প্রকট করে দেখানে। হলেও, কৃষি-উত্তবকালে 
(নব্য প্রস্তরযুগে; +৮০** বছর আগে ) শুধুমাত্র স্ত্রীচিন্কের প্রতীকগুলিই 
আলাদা করে তৈরী করার প্রবণতা দেখা দিল। খুষ্টপূর্ব ৩য় সহম্রাবঝে মেসো- 
পটেমিয়া এবং সিষ্কু উপতাকায় এ ধরনের নিছক স্ত্রী-চিহৃক্োতক প্রত্ববস্তর 
অজন্র সন্ধান পাওয়া গেছে। শুধু স্ত্ী-চিহ্ন কেন, পুরুষ-চিহ্ছের প্রতীকও এই 
সময় থেকে বিশেষ ধ্মাঁয় মর্যাদা অর্জন করতে গুরু করে। খাকৃবেদে “শিশ্নদেবা £” 
“দাস' /“ন্থা' জাতির উদ্দেশে বহু কটু-কাটবাই করা হয়েছে । গোরীপট্ট সহ শিব- 
লিঙ্গের যে উপাসনা-বিধি উত্তরপুর্বে হিন্ুধর্মীবলম্বীদের মধ্যে প্রচারিত হয়েছে, 
তার সুত্রপাতও এই থেকেই। এ গ্রনঙ্গের বিভ্ৃত আলোচন? পরে। 

্্রীচিহু পুঙ্গার সবচেয়ে বিখ্যাত পীঠ হল কামরূপের কামাখ্য দেবীর মন্দির । 
এথানকার দেবী পুজাবিধিও কিছু পরিমাণে নারীর যৌন বৈশিষ্ট্যভিত্তিক। 
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নারীর প্রতি ছিপাক্ষিক সময়াস্তরে উর্বরতা বৃদ্ধির যে প্রাকৃতিক নিয়ম আছে, 
এখানকার দেবীর সম্পর্কেও সেটি কল্পিত হয়। অনুরূপ কল্পন। পৃথিবী সম্বদ্ষেও 
আমাদের লোকায়ত সংস্কৃতিতে রয়েছে ঃ আষাঢ় মাসের অন্থুবাচী। দক্ষিণ 
ভারতে, বালিকা ঠিক প্রথম যখন কৈশোরে পদাপর্ণ করে রজোবতী হয়, তখন 
সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সামাজিক উৎসবও মাতৃকা-উপাসনার এই বিশেষ ধারার 
অঙ্গীভূত। প্রাক্-ধতু বালিকাকে 'কুমারী' রূপে পুজা করাও & চিন্তারই 
ভিন্নতার প্রকাশ । 

্ত্রীচিহ পুজা, রজোবন্দনা এবং জাছুবিশ্বাস এই তিন বিষয় সমম্থিত হয়েছে 
“তন্ত্র সাধনার মধ্যে । তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে বহু আশ্রিত যৌনাচার । 
তান্ত্রিকমতের “যন্ত্র প্রতিষ্ঠা” 'গৌরীগরণ” (গ্রহণ ? করণ? ), “বিন্দু' সংস্থাপন 
ইত্যাদি বিষয় ধারা বস্তনিষ্ঠ মন নিয়ে অনুধাবন করেছেন তাদের কাছে এ কিছু 
কঠিনবোধ্য কথ। বলে গণ্য হবে না৷ তত্ত্ের 'ষট্চক্র” এবং পস্ম" চিন্ন প্ররুতপক্ষে 
স্ী-প্রত্যজেরই সংকেত রেখা; পদ্ম-কেন্জিত এবন্ত্রও স্ততপক্ষে তাই-ই । তন্ত্র 
সাধনার পথ বেয়ে যে মাতৃকা উপাসনার ধার। এদেশে সুপ্রাচীনকাল থেকে 
প্রচলিত, ভারতীয় দর্শনের বিশ্বৃত প্রায় লোকায়তিক ধারাটি তারই প্রবাহে 
কখন মিশে গেছে তাকেজানে! ঠিক এই ভাবেই '্ঘ্যাবাপৃথিবী'র মিলন 
কল্পনার প্রাচীন বিশ্বাসই বিবতিত হয়েছে সাখ্য দর্শনের পুরুষ-প্রক্কতি তত্বে। 
অর্থাৎ গ্রবপদী ভারতীয় দর্শনের বস্তবাদী এবং অধ্যাত্মবাদী ছুই রকম চিস্তাধারাই 
বিকশিত হয়েছে মাতৃকা কাল্ট থেকে এ প্রপঙ্গে সেটি বিশেষভাবে উল্লেখ কর! 
যেতে পারে । 

পরবর্তাকালে এই ধরনের সংকেতচিহ মূল তাৎপর্ধ থেকে বনু সময়েই সরে 
যায় বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আবার যথা অর্থেই ব্যঞ্জিত হয়। কোনো 
কোনে! ছুঃসাহসী সমাজবিজ্ঞানী “পবিভ্র' ক্রুশচিহ্কেও এই রকম পরিবতিত 
তাৎপর্ধময় বস্ত বলে গণ্য করেন । তাদের মতে হিন্দু বিশ্বাসে গৌরীচিহ বিদীর্ণ- 
কারী শিবচিহ্বের তাৎপর্য যা, ক্ুশচিহেরও আদি তাৎপর্ধও তাই-ই ছিল, পরে 
থৃষ্টোত্তরকালে তার রূপান্তর ঘটেছে । 

হতে পারে হয়ত বা; না-ও হতে পারে। কিন্ত আমাদের পদ্মচিন্ের বিশিষ্ট 
তাৎপর্যের কোন বূপাস্তর ঘটেনি । তন্ত্রের সাধনরীতিতে পল্লচিহ্ছের সঙ্গে পুর্ণ্ঘট 
প্রতিষ্ঠার যে বিধি রয়েছে, সেটি বাঙ্গালীর ঘরে ব্রতাচার়েও পালিত হয়। ব্রতের 
আলপনায় পদ্মচিছ্বের বিশেষ তাৎপর্য হয়ত বাঙালীর ঘরের কন্তা-বধূরা নাও 


মাতৃকা-উপাসন1ঃ ইতিহাস ও গ্রাক-ইতিহাস / ২৭ 


জানতে পারেন ; কিন্তু পরিপূর্ণ মঙ্গলঘট যে কিসের গ্োতন! বহুন্‌ করে সে কি 
তাদের অজ্ঞাত? গর্ভবতী নারীর প্রতীক রূপেই যে জলপূর্ণ মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠা 
করা হয় তার গায়ে পপুত্তলী' এ'কে এবং ওপরে সশীর্ষ ডাব (সেও গর্ভবতী 
নারীর মধ্যদেশের সংকেতবাহী ) রেখে, এতো তাদের অজানা নয়। তাহলে 
বাঙ্গালী মেয়ের ব্রতাচারের মধ্যেও ত প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেই মাতৃকা উপাসনার 
ধারাটিই। 

বহু লৌকিক দেবীই “ঘট'রূপে পুজিতা হন। মঙ্গলচণ্ডী না হয় প্রত্যক্ষ 
ভাবেই মাতৃকা, কিন্তু সর্প-অধিষ্ঠান্রী মনসাও ঘটরূপেই উপাসিত হুন ব্যাপক- 
ভাবে। স্ফীতোদরা নারীর অবয়বরূপ স্ফীতমধ্য1 ঘটরূপিণী এই সব লৌকিক 
দেবীও আসলে উর্বরাশক্তির প্রতীক । তার পশুপ্রতীক 'সাপ' সেও ত আবার 
উর্বরতার ব্যঞ্জনাবাহী (পৃথিবী বিদীর্ণ করে ভিতরে ঢুকে যাঁয় বলেই কি?) 
সবদেশের লোকবিশ্বাসে। আদসম্ভব! নারীকে শিযে স্ত্রী-আচারের মাধ্যমে 
সাধ ভক্ষণের- উত্সব পালনও ত সেই মাতৃকা-উপাসনারই আর এক অভিব্যক্তি 
নয় কি? 


|| ৩ || 


আগের অধ্যায়ে মাতৃকা-উপাসনাবিধির সঙ্গে যৌন আচারবিধি পালন করা 
এবং না-করার প্রসঙ্গটি দু-একবার উল্লেখ করেছি। মাতৃকাদেবী যখন উর্বরতা 
শক্রিব সঙ্গে সমার্থক হয়ে গেলেন, তখন থেকেই তাঁর উপাসনার সঙ্গে যৌনাচরণ 
সম্পৃক্ত হয়ে পডে। প্রাচীন পৃথিবীর সর্বক্রই লোকপুরাণে দেখা যায় আদি 
মাতৃকা নিজ দেহ থেকে স্থট্টি করলেন আদি পিতৃ-দেবতাকে, এবং তার পরে 
উভয়ে মিলে স্থট্টি করলেন বিশ্বচরাচর ৷ ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রত্যন্ত থেকে 
সিন্ধুর পুর্বোপকূল অবধি বিভিন্ন মাতৃকা-দেবীর হদিশ পাওয়া পর্যন্ত ধাদের স্বামী 
বা প্রেমিক তাঁদেরই" আত্মজরূপে অন্থতভাবিত হয়েছেন লৌকিক পুরাণ-বৃতে। 
উত্তর আফ্রিকার “তানিট', মিশরের “আইসিস”, মধ্যপ্রাচ্যের “ইন্তার', এশিয়া 
মাইনরের (এবং রোমেরও ) “সিবীলী', গ্রীসের 'খআ' এবং ভারতীয় ধর্মীয় 
এঁতিহের “আগ্চাশক্তি' বা 'পরম' প্রক্কৃতি' _-সর্বত্রই এই চেতনার উদ্বর্তন ঘটতে 
দেখি। 

“ধর্ম ও নীতিশান্ত্রের বিশ্বকোষে' এদের সম্বন্ধে বল! হয়েছে £ “সর্বকরই তিনি 
অবিবাহিতা, কিন্তু অলৌকিকভাবে গর্ভবতী হয়ে তিনি তার সহচরের জন্ম দেন, 


২৮ / পুজা-পার্ণের উৎসকথা 


ধার সহযোগে সর্বদেবতা ও সর্বজীবনেরও স্থষ্টি করেন তিনি ।” ( অন্থবাদ, 
লেখকের ; মূল উদ্ধৃতিটি আগের অধ্যায়ে আছে)। পরবত্া সময়ে সমাজ 
জীবনে যখন যৌনকেন্দ্রিক নিষেধবিধি বা “সেক্স-ট্যাবু" স্থপ্রতিষ্ঠ হল, তখন থেকেই 
মাতৃক! দেবীর সঙ্গে পুত্র-তথা-স্বামীর সম্পর্কটাও পুরাবৃত্তে পরিবতিত হয়ে গেল। 
তবে “কুমারী মাতার অলৌকিক গর্ভপঞ্চার' ইত্যাদি ধারণ! যে অপরিবন্তিত রইল 
তার প্রমাণ “ভাঞ্জিন মেরী'র কাহিনী । আদি মাতার দেহজাঁত পুত্র আর তার 
সহচররূপে গণ্য হলেন না, পুত্র-রূপেই ক্রোড়ে আপীন রইলেন এ সামাঞ্জিক 
ণ্ট্যাবু'-কে মান্তা করে। রোমের সমাজে এসে আইসিস-হোরাস, প্রাচীনতর 
মিশরীয় সমাজে প্রচলিত কাহিনী থেকে সরে এলেন । কালক্রমে খুষ্টধর্ম রোমের 
রাজধর্ম রূপে পরিণতি লাভ করলে হোরাস ক্রোডে “ম্যাগ ন] মার্টা" আইসিস 
মিশে গেলেন যীশাস-ক্রোড়ে “ম্যাডোনা” মেরীমাতার সঙ্গে। অনুরূপভাবেই 
আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীতেও গণেশ-ক্রোড়ে-পার্বতী, কষ্ণ-ক্রোড়ে- 
যশোদ। ইত্যার্দি কল্পন] উদ্ভাবিত হল: মাতৃকাতস্ত্রের সঙ্গে আদিমতর কালে 
যে সব যৌনাচার প্রচলিত ছিল, একমাত্র তান্ত্রিক মতের কোনো কোনে। ধারার 
(বামাচারী, কুলাচারী ) সাধনবিধি ছাড়া তাদের রূপান্তর ঘটে গেল। নারীর 
উব্রাশক্তির সঙ্গে জাছুশক্তির ধারণ সমান্বত হয়ে নান! ধরনের মেয়েলি আচার 
প্রচলিত হল ষটে (যথা, উত্তরবঙ্গে প্রচলিত হুছুমদেও পুজা বা নগ্নিকারূপে 
বৃষ্টি-আবাহনের সংস্কার), কিন্তু মাতৃক৷ দেবীর উপাসনা উপলক্ষে প্রত্যক্ষ 
যৌনাচার পালন করার রীতি স্তিমিত হয়ে গেল। প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ায় 
যেমন দেশাচার ছিল মাতৃকা মাইলিত্তা দেবীর মন্দিরে বসে সমস্ত নারীকেই 
অন্তত একবার গণিকাবৃত্তি পালন করতেই হবে, সে ধরনের সামাজিকভাবে 
বাধ্যতামূলক যৌনাচার কোনে! দেশেই আর প্রচলমান থাকল না। ইসতার 
প্রমুখ মাতৃকাদেবীরা যে প্রাথমিক শ্তরে কামদেবীরূপেও পরিগণ্যা ছিলেন, 
পরবততাঁ সময়ে সে সবের আর চিচ্নমাত্রও রইল ন]। 

প্রাচীন পৃথিবীর ধর্মধারা, কিছুটা পরিবতিত হলেও অন্তত অনেকটাও 
অব্যাহত রয়েছে একমাত্র বিশ্বের ইহুদী সমাজে এবং আমাদের দেশে । ভারতীয় 
হিন্দু এবং ভারতীয় পার্শা তাদের সুপ্রাচীন কালের ধর্মকে আজও বিশ্বস্তভাবে 
আকড়ে রেখেনে ৷ পক্ষাস্তরে, খুষ্টধর্ম ও মুসলিমধর্ম এশিয়া! বাদে বাকি পৃথিবীর 
প্রায় সর্বত্র থেকেই আদিম/প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে বিতাড়িত করেছে। ভাল 
বা মন্দের বিচার এখানে অগ্রাসঙ্গিক, কিন্তু এটাই ইতিহাসের সত্য। 


মাতৃকা-উপাসনা : ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাস / ২৯ 


মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা 
সর্বত্রই এ ছুই ধর্মের প্রতাপে প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস বিতাড়িত বৃহত্তর সমাজজীবন 
থেকে। কাজে-কাজেই পুরোনে৷ মাতৃকাতন্ত্ও এসব অঞ্চল থেকে মুছে গেছে, 
শুধুমাত্র সম্ভব-ক্ষেত্রে মেরীমাতার উপাসনা ছাভা | এশিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চ 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তার মহাযানী শাখায় অবশ্ঠ তন্ত্র প্রভাবে ত্য কিছু কিছু দেবী 
রয়েছেন--যেমন বজ্রতারা, জাঙ্গুলীতার৷ প্রমুখ । কিন্তু যথা অর্থে মাতৃদেবতা 
তারা নন। 'মণি' ও 'পল্প'-সমস্থিত মন্ত্র ইত্যাদিও মহাষানী বৌদ্ধধর্মের 
মাতৃকাবাদের ভাবান্থযঙ্গবাহী। “মণি' ও 'পন্প* একত্রে শিবলিঙ্গ-গৌরীপট্রেব 
সমার্থক । পক্ষান্তবে প্রাচীন চীনে তাও-বাদ এখন ইতিহাসের সামগ্রী ; 
তার সঙ্গে সম্পক্কিত তাস্ত্রিকসাধনান্থলভ নানান রীতিও তাই বিলুপ্ত । ইহুদী 
ধর্ম, মুললিম ধর্ম, অরথ ্ীয় ধর্ম এবং থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম মূলতই নারীবিমুখ। 
জাপানের শিণ্টোধর্ষেও নারীব মর্যাদা গৌণ। ভারতের জৈন ও শিখ ধর্ম 
দুটিও তার ব্যতিক্রম নয়। 

অতএব মাতৃকাতন্্ব এখন বেচে আছে ঞ্রবপদ্দী ধর্মগুলির মধ্যে কেবলমাজ্র 
মাত্র হিন্দু ও বৌদ্ধ মহাষানী ধারার ভিতরে । আর আছে ছুনিয়াজোড়া 
অজনর-গোষ্ীর আরিবানীদ্দের মধ্যে। সভ্যতার অসমান অগ্রগতি সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও অসমাঁন বিকাশ ঘটিয়েছে । তাই বহু আদিম বিশ্বাস এখন বিশ্বের 
অসংখ্য আদিবানী মানবের কাছে আজো নিটুট । মাতৃকাদেবীর পুজা আজো 
তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে ঠিক সেই কারণেই। মুদলিম ও খৃষ্টধর্মবলম্ী 
দুনিয়ায় নান! ধরনের লোকাচার, লোক উৎসবের মধ্যে আদিম মাতৃকাতস্ত্রে 
রেশ খুজে পান অবশ্ত সমাজতত্বের আগ্রহী ছাত্ররা, কিন্তু পরিবতিত 
পরিস্থিতিতে সেগুলির আদি তাৎপর্য বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । 'মে পোল' উৎসব, 
কি “ইস্টার (ইসতার ?) উৎসব প্রভৃতির উল্লেখ করা যাষ প্রাসঙ্গিকভাবে। 

কিন্ত মাতৃকা-তন্ত্র পুর্ণ মহিমায় বিরাজ করছে। আদিবাসী মানুষ বলে 
ধারা পরিচিত, সারা পৃথিবী জুড়ে নানান্‌ নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে ধার! ছড়িয়ে আছেন, 
তাদের মধ্যে। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার গহন প্রত্যস্তগুলিতে সাদা 
মানুষের আক্রষণ এড়িয়ে বা! সয়ে ধার! থাকতে পেরেছেন, সেই আমেরিত্িয়ান 
বা রেড ইতিয়ান্দের মধ্যে কাগাবা* চামাকোকো, ইয়ারুয়ো, জিভারো, 
জ.উনি প্রভৃতি গোষ্ঠীর মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার বাট, জুলু, 
প্রভৃতি প্রাচীন জাতির সেই সব গোতীর মধ্যে, ধারা এখনো খৃষ্ট ধর্ম বা মুসলিম, 
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ধর্ম গ্রহণ করেন নি, তাঁদের মধ্যে; পলিনেশিয়া, মেলানেশিয়! এবং মাইক্রো- 
নেশিয়ার অজশ্র নিগ্রোয়েড, মঙ্গোলয়েভ এবং অস্ট্রালয়েড জাতিগুলির মধ্যে, 
নিউজিল্যাণ্ডের মাওরী জাতির মধ্যে ; নিউগিনি-পাপুয়ার আদিবাসীদের মধ্যে, 
উত্তর সাইবেরিয়ার বিরলপ্রায় কোনো-কোনে! এস্ষিমেো৷ গোষ্ঠীর মধ্যে । 

আর ভারতের বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এ প্রাগৈতিহাসিক মাতক- 
উপাসনার ধার! শুধু গ্রবহমান নেই, শতাব্দীর পর শতাব্দী সে ধার হিদ্দু ধর্মের 
অন্তলশন মাতৃক'-তন্ত্রের বহুতোয়। শ্রোতশ্থিনীকে পবিপুষ্ট করে আসছে । এই 
আদিবাসীদের উপাস্য মাতৃকা-দেবীরা ৰ্হু সময়েই হিন্দু ধর্মেব মণ্ডপে সমাসীনা 
হয়েছেন) যেমন প্রাচীন দ্রাবিভ সর্পদেবী মন্চাম্মা এবং বৃক্ষদেবী চেম্মূড, 
সমস্থিত হয়ে আর্ধ-প্রাধান্ত-পরব্তাঁকালে স্থষ্ট হিন্দু ধর্মের লোকায়ত ধারায় এসে 
এসে মনসা! হয়েছেন । পরে তাঁব ওপরে একটা পৌরাণিক-প্রলেপ বুলিয়ে 
শিবের কন্তা বলে প্রচার করা হয়েছে। ওরাও'দের গোধিকাসন! চান্দী 
এইভাবে পরিণতি লাভ করেছেন মঙ্গলচণ্ীতে ; মার্কগ্েয় পুরাণে বণিতা 
চণ্ডিকার সঙ্গে তাঁকে মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন অদ্দ্রিক, দ্রাবিড এবং 
নিগ্ৰোয়েড নৃ-গোষ্ঠীর উপাসিতা এই সব দেবী । নানা নামে অজন্র সংখ্যায় 
ছড়িয়ে বয়েছেন ভারতবর্ষের অরণ্য, পর্বতে ৷ বুড়বুডকি, ডোম্ব, গাডাবা, বিলি 
মাগগা, দারঞজি, গঙ্গাডিকারা, ওকৃকলুঃ গোষ্রা, হাদ্দি, হালিকার, ওক্কালিগা 
হেলেভা, হোলেইআ, ইড়িগা_-অসংখ্য নামে। 

এদের প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রভাবে হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যাতীত গ্রাম- 
দেবীর সৃষ্টি হয়েছে । বিচিত্র ধরনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য থাকা সত্বেও যুলত এ'রা 
সর্বত্রই শিবপত্বীরূপে গণ্য হন, হিন্দু পুরাণের সংস্কার অনুযায়ী । (প্রসঙ্গত 
উল্লেখষোগ্য যে, আদি মাতৃকার আত্মজ সহচর-রূপে যে পিতৃশক্তির কল্পনা করা 
কর! হত, “শিব' হলেন তিনিই , সমাজবিজ্ঞানী এবং শক্তিতত্বাভিজ্ঞ ধর্িষ্ঠ মানুষ 
--উভয়েই এ ব্যাপারে একমত । «শিৰ” আদিতে প্রাগার্য দেবতাই ছিলেন ।) 
--চণ্তী, ছুর্গা, কালিকা প্রমূখ প্রধান! শক্তিদেবীদের পাশাপশি এ'রাও হিন্দুধর্মের 
মাতৃকা-উপাসনার ভিত্তিকে নুপ্রতিষ্ঠিত করে চলেছেন । কখনো! এর] বনবিবি, 
কখনে| সর্বমঙ্গলা, কোথাও যোগাগ্তা, কোথাও বা কংকালী--প্রভৃতি নামে 
হিন্ু সমাজের লোকায়ত মাতৃকাতন্ত্রের ধারাকে অব্যাহত রাখছেন । 

মিশর, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ--সভাযাতার এই সুবিস্তীর্ণ জগ্মভূষির 
সর্বআই ঘে মছামাতৃক1 দেবীর উপাসন? হত নানা নামে, নানান্‌ গ্রকরণে - যিনি 
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এখনও ভারতীয় উপ-মহার্দেশে বন নামে-রূপে পৃজিতা হচ্ছেন দেখ! গেল, 
আরদিতে কোন্‌ নামে তিনি অভিহিত। হতেন এ দেশে ? 


আইসিস বা স্থ্যট, ইসতার কিং বা উন্মু, ব্যাইগো! অথবা! সিবিলী, খআ, কি 
ওপ স,বেরেসিনথিয। নয়ত ম্যাগন] মার্টা--বহু বিচিত্র নামে রূপে এই মহা-মাতৃকা 
দক্ষিণ ইউবোপ, উত্তর আফ্রিকা, নিকট ও মধ্যপ্রাচ্য প্রভৃতি অঞ্চলে ম্মবণাতীত- 
কালে আবির্ভ্ৃতা হয়েছিলেন । কিন্তু ভারতে দেখ! দিয়েছিলেন এই দেবী 
কোন্‌ নামে? অন্যান্য দেশের পুরাণবৃত্তে প্রচলিত কাহিনীমাল। থেকে এ'র 
এসব বিবিধ নাম উদ্ধার কবা গেছে। কিন্তু ভাবতে? 


ভাবতের পুরাণ কথায় মহামাতৃকার যে সব বিচিত্র রূপ ওনাম বন্নিত 
হয়েছে, তা হল হিন্দু ধর্ম জন্ম নেবার পবের ব্যাপার । অথচ, মাতৃকাদেবীর 
হদিশ ও প্রাগার্ধ সিন্ধু সংস্কৃতি মহামাতাই কালক্রমে হিন্দু ধর্ষের মহাশক্তি বা 
জগদগ্থায় পরিণত হয়েছে এত নিশ্চিত। কিন্তু এ সিন্ধু-মাতৃকার নাম কি? 

অধ্যাপক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী এ সম্পর্কে ক্ছি আলোকপাত করেছেন 
তব বক্তব্যের মর্ম হল এই £ 


বৈদ্দিক আর্ধভাষীরা যাযাবর জাতি হিসেবে পুকষ প্রধান সমাজেব মানুষ 
ছিলেন আর তাই তাদের দেবকল্পনাতেও স্ত্রীদেবতারা গৌণ এবং সংখ্যায় 
নগণ্য । “অদ্দিতি' ও “উধা" হলেন মূলত ছুই স্ত্রী-দেবতা, যাদের উল্লেখ খক্বেদে 
বুবার করা হয়েছে। এ'রা ছাডা আর সমস্ত দেবতাই পুরুষদেবতার সহ্চনী 
মাত্র। অর্দিতিও আবার আদিত্যদের জনশীরূপেই কথিতা। শুধু উষাই 
নব-মর্যাদায় প্রতিষ্ঠাতা । কিন্ধু আর্ধভাষী বৈদিক সমাজের কাঠামোতে এই 
একমাত্র স্ত্রী-দেবতা, যিনি পুরুষ-দেবতাদের তুল্য মধাদার অধিকারিণী, কল্লিতা 
হুন কেমন ভাবে? কোশাম্বী বলছেন যে, এই “উধা,ই হলেন সিন্ধু-সভ্যতায় 
উপাসিতা মাতৃকা-দেবী, আর সেই জন্যেই খথেদের ন্থুক্তে ইন্দ্র কর্তৃক তার 
' ধর্ষিতা হবার বিবরণ কল্পনা করেছেন বৈদিক কবি। পরাজিত সিদ্ধু-নগরীর 
তরুণীকূলকে লুষঠন করে নিয়ে এসেছিল অবশ্তই বিজয়ী আর্য সৈম্ঠবাহিনী। 
সেই নির্মম ও করুণ ইতিহাসের রূপকই হুল আর্ধ-নায়ক ও দেবপ্রধান ইন্দ্র কর্তৃক 
উষার লাহ্ছনা। উত্তরকালে বৈদিক-দেবসংঘ হিন্দুর ধর্মবিশ্বাস থেকে সরে গেলেন 
আর প্রধান হয়ে উঠলেন আর্ধপূর্ব মাতৃ-ক্েবী উফ! ও পিতৃ-দেব শিব। উষ! 
ব্ূপাস্তরিত! হলেন জগন্সাভায়। কোশাম্বীর এ-বিক্লেধণ অগ্রাহথ কর! যায় না। 


চার।॥ বাঙালীর সংস্কৃতির পূর্বস্থত্র 


আমার্দের অনেকেরই একটি পুর্ব অভিমান আছে যে বাঁঙালীর সংস্কৃতি 
মূলত আর্ধ-এতিহ্বাহী। নৃতত্বগতভাবে প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী 
আলপাইন্‌ গোষঠী মাসের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ কোনো সম্পর্ক নেই ঠ যোগা- 
যোগ যদি কোথাও থাকে, তা প্রধানত এ ভাষার ক্ষেত্রেই । পক্ষান্তরে, আমা- 
দের নিজম্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি, তাদের প্রায় সবই প্রাগার্ধ অস্ট্রালয়েড় 
বা অস্ত্রিক এবং ভেড্ডয়েড বা দ্রাবিড় জনগোষ্ঠীর উৎস থেকে আগত। 

কিন্তু থাক নৃতত্ববিষ্ভার বিতর্ক। সংদ্কৃতির দিক থেকে আমাদের নিজস্ব 
বৈশিষ্ট্যগুলি কি, তার বিশ্লেষণের মধ্যেই এ অধ্যায়ে অভিপ্রায় সীমাবদ্ধ থাকুক 
বরঞ্চ । কিন্তু তার আগে দেখা দরকার যে “সংস্কৃতি শব্ধের তাৎপর্য কি? 
কি বোঝায় এ কথার দ্বার] ? 

এক কথায় এর উত্তর হয়ন1ঃ বলতে পারি, জাতিবিশেষের নিজন্ব 
' বৈশিষ্ট্যস্থচক আচার-ব্যবহার-সংস্কার-অভ্যাস-রীতি-নীতিবোধ প্রভৃতি বিষয়ের 
মধ্যেই তার সংস্কৃতির যথার্থ স্বরূপ খুঁজে পাওয়া যায়। এরই ম্বাভাবিক অঙ্থু- 
ক্রমে খান্য-পরিধেক়-ধর্ম-বিশ্বাস-বিবাহ ও অগ্তান্ত উৎসববিধির নিজস্বতার ( বা 
অন্-স্বতন্্রতা ) প্রসঙ্গগুলিও বিচার্য হয়ে ওঠে । তারপর ভাষা, সাহিতা, 
শিল্পকলা এবং সব শেষে সমাজের কাঠামে! এবং তার অর্থনৈতিক চরিল্র 
বিশেষণ করতে পারলে, তবেই সে জাতির সংস্কৃতির প্রকৃত সতাটিকে উপলদ্ধি 
কর! যায় । 

প্রাসঙ্গিকভাবে বল! দরকার যে, কোনে। জাতির .সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সব- 
চেয়ে বেশী সংরক্ষিত মেয়েদের নিজন্ব প্রথা-বিশ্বাস-আচার-সংস্কার প্রভৃতির 
মধ্যে। নারী জাতির শ্বতাবজ রক্ষণশীলতা এর বৃহত্তম কারণ $ অন্য কারণটি 
হুল তাদের সীমাবন্ধ শ্বাধীনতার ফলে ভিন্ন সংস্কৃতির সংস্পর্শ লাভ করেন তারা 
পুরুষের তুলনায় অনেক কম। 

বাঙালীর সাংস্কৃতিক চরিত্রের শ্বর়প চিনতে হলে তাই বক্ললনাদের নিজন্ব 
আচার, সংস্কার, বিশ্বাসের সর্বোত্তম প্রকাশ যার মধ্যে ঘটেছে, সেই মেয়েলি, 
ব্রতগুলির দিকে আগে মনোযোগ দেওয়া বাহ্ছনীয়। 
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“ব্রত' শব্দটির বয়স অনেক প্রাচীন। বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে এই 
শবটির ব্যবহার দেখ যায়। একটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে “বেদ দ্রোহী প্রাচা”-দেশীয়দের 
ব্রতধারী ওরফে ব্রাত্য বলে গণ্য করা হয়েছে। স্মরণষোগ্য, গঙ্গাতীরব্ত্ণ 
অঞ্চলের প্রবল পরাক্রান্ত “প্রাচ্য” ও গঙ্গাহদি' জাতির শৌর্ষের খ্যাতি শুনে 
দিথিজয়্ী আলেকজান্দার ফিরে গিয়েছিলেন রণে ভঙ্গ দিয়ে। পক্ষান্তরে 
মন্ুসংহিতায় দ্রাবিড়দের পব্রাত্যক্ষত্রিয়”৮ ওরফে ব্রতঘারী ক্ষত্রিয় হিশেবে গণ্য 
করা হয়েছে। 

অর্থাৎ, ব্রতর ব্যাপারটাই বৈদিক আধ সভ্যতার অধীনতা যার৷ স্বীকার 
করতে চায়নি, তাদের, অথাৎ অদ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড়দের উত্সজাত। শুধু ব্রতই 
নর, ঘে কোনো সামাজিক উৎসবে বাঙালী মহিলাদের অবশ্ত ব্যবহাধ যে কটি 
বন্ত পান, চুন, স্থপুরি, নারকেল, হলুদ* তেল, পিছুর এবং মাছ--সবগুলিই 
আদি-অস্ট্রিক জাতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে এসেছে । ভাত এবং 
মাছ বাঙালীর ষা প্রধান খাছ্যঃ তারও উৎস এ একই। আজকে ধার! 
দ্রাবিড়ভাষী বলে পরিচিত, তাদের মধ্য তণ্ুলজাত খাগ্চের ব্যবহার বহুল- 
প্রচলিত হলেও, মাছের ব্যবহারট। বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 

অথচ প্রত্র-দ্রাবিড় বা আরদি-দ্রোবিড় বলে ধাদেরকে এঁতিহাসিকদের বৃহত্তম 

ংশ স্বীকার করে নিয়েছেন, সেই সিন্ধু সভ্যতার ধারকদের মধ্যে কিন্তু মাছ 
খাওয়ার অভ্যাস ছিল, তার প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ খুজে পাওয়া গেছে এবং 
মনে রাখতে হবে, সিন্ধু সংশ্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর সংস্কৃতির একটা প্রবল 
সাযুজ্য খুঁজে পাওয়াও খুব কঠিন নয়। পে কথায় পরে আসছি। 

শুধুমাত্র খাগ্ভাভাস কিংবা আচার-ক্রিয়া ইত্যাদির মধ্যেই বাঙালীর অস্ত্রিঝ- 
দ্রাবিড় এতিহ্বের উত্তরাধিকার গণ্ডীবন্ধ হয়ে নেই। স্থান-নামেও অস্দ্রিক 
প্রভাবটা প্রবল । 'বঙগ' নামটিই ত অদ্দ্রিক £ কোল শব “বোঙ্গা”*র অর্থ দেবতা 
সাওতালী ভাষায় এখনে সেই অর্থেই এটি ব্যবহৃত হয়। বোঙ্গা১বঙ্গ _ দেব- 
ভূমি। সমন্ত সংস্কত শব্দভাগ্ডার ঢুঁড়েও “বঙ্গ শবের কোনো অর্থ খুজে 
পাওয়া যাবে না ! 

বাংল! শব্ভাগ্ডারের বৃহত্ধম অংশ ইদ্দো-ইউরোপীয় ভাষার শাখার অব- 
বাহিকায় গড়ে উঠলেও, অদ্ত্রিক-স্রাবিড় ওরফে দেশী শব্দের পরিমাণ সেখানে খুব 
কম -নয়। 'মনদ্রীমূলকলপ' গ্রন্থে বল! হয়েছে যে, বঙ্গদেশীয় এক অংশ "আস্মুরী' 
জবা বলে: 

পুজা, ৩ 


৩৪ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


"আন্ুরানাম্‌ ভবৎ বাচা 
গোঁড়পুণ্োদ্ভাবা সদা।” 
মুণ্ডারী ভাষাগোষ্ঠীর একটি শাখার নাম আন্মুরী। অর্থাৎ, সুপ্রাচীন 
“মঞ্জ্রীয়ূলকল্পের মধ্যেই বাংল! দেশে অস্ত্রিক-ভাষার প্রচলনের কথা উল্লেখিত 
হয়েছে। বাংলা ভাষার ১০% থেকে ১৫% ভাষা অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় 
উৎসজাত, এমন মনে করবার সঙ্গত ভাষাতান্বিক কারণ আছে । 
“ডিঙ্গি চডে ঢোল বাঞিয়ে 
চিঙ্গডি পেটে পুরে 
তেঁতুল ছালের টোপর পরে 
ডাগর ভোগর ঘোরে ।” 
কেবলমাত্র “বাজিয়ে', “পুরে এবং “ঘোরে” এই তিনটি ক্রিয্াপদ ছাভা এ 
ছডায় আর একটি তৎসম বা সংস্কত-উৎ্সআত শব্ধ নেই। 
বাঙালীর নিজন্ব বাক্রীতির মধ্যেও তার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অবশ্াই 
লক্ষণীয় । অন্রুকার-সহ জোড়া-শবের ব্যবহার, যেমন, “মার-ধোর', 'জল-টল” 
“কথা টথা'__এই ভঙ্গীট1 এসেছে দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবেই | বাঙালীর ঘরের 
“খোকা-খুকু” যে আসলে ভ্রাবিড এঁতিহ্ের উত্তরাধিকারী, তাঁকি সবাই 
জানেন ! এমন কি, বাঙালীর অক্লোৎসব পৌঁষপার্বণ বা নবান্ন যে দ্রাবিড়-বলয়ের 
পোঙ্গল বা ওনমেরই শ্বগোত্রীয় সেটাও ত মনে রাখতে হবে । আর্ধভাষী বলয়ের 
অন্তত্র ত এরকম কোনো ব্যাপক অন্ন-পার্বণের হদিশ যেলে ন ! 


॥২॥ 


হরাগা-সংঘ্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর কৃষ্টিগত যোগস্থত্রের কথা ওপরে উল্লেখ 
করেছি। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ থেকে যে সমস্ত প্রত্ব- 
নিদর্শ খুঁজে পাওয়া গেছে, তাদের মধো অনেকগুলিই আমাদের অত্যন্ত 
পরিচিত। সিস্ধুর সীলমোহরে পুতুলে ম্ৃখপাত্রেযে সব ছবি এবং চিন্ন 
ইত্যাদি আক দেখতে পাওয়া যায়, তাদের অনেকগুলির সঙ্গে বাংল! দেশের 
বিভিন্ন ব্রতের আল্পনার বহু চিহ্বের হুবহু আচ্ুরূপ্য দেখা যায়। এটাকি 
নেহাৎই আকম্মিক? মনে তহয়না! লক্ষ্মীর পদ্ষচিহু আর দেবীমৃ্তির চার- 
পাশের পদ্মবেড় এবং জোড়া মাছ এবং বন্ুধারা এবং আরে! অঞ্জত্র এই রকমের 
চি ব্রতে আল্পনায় যা আমর! ব্যবন্ধত হতে দেখি, তাদের অনেকগুলি ঠিক- 
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একই রকমের “মোটিফে" সিল্কুরপ্রত্বনিদর্শনের গায়ে আঁক কিংবা খোক্াই আছে। 

মিল শুধু এঁ-টুকুর মধ্যেই সীমায়ত নয় । বাংলার যে কোনে! মেলায় এখনো 
যে চেহারাব মাটির বেনেপুতুল দেখতে পাওয়া যায়, একেবারে ঠিক সেই রকম 
চেহারার_যেন একই ছাচে ঢালা_ পুতুল মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্সা, চন্হ্দড়ো- 
প্রভৃতি স্থান থেকে অজ সংখ্যায় উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গায়ে মাটির 
গুলি লাগানো কলসী, ভূ-ভারতে ছু-জায়গায় মাত্র পাওয়া গেছে ঃ মহেঞ্জোদডো 
অঞ্চলে এবং অজয় নদীর তীরে, রাঢ় অঞ্চলে । এই দ্বিতীয় কলসীটি কলকাতায় 
আশ্তুতোষ মিউজিয়মে আছে, সন্ধিৎস্থ পাঠক ম্যাকৃকের “ফার্দার এক্সক্যাভেশ্তনস 
আট মহেঞ্জোদডো” বইযেব দ্বিতীয় খণ্ডে বিধৃত অন্ত কলসীটির ছবির সঙ্গে 
মিলিয়ে নিতে পারেন । 


মিলিয়ে নেওয়া যায় আরো অনেক কিছু । বাঙালীর ঘরে যে দেশী কাকই 
একদা প্রচলিত ছিল, সেই বকমের চিরুণী এবং বিয়ের সময়ে ষে কাসার দর্পণ 
বরেব হাতে থাকে, হব সেই একই রকমের দর্পণ যথে্ সংখ্যায় পাওয়া গেছে 
বিভিন্ন সিন্কুনগবীতে । 

ফরাক্কায় এবং দামোদর, অজয় ও রূপনারায়ণের তীরে সাম্প্রতিক কালে যে 
সমস্ত উতৎখনন হয়েছে, তার থেকে সিন্ধুলভ্যতার সঙ্গে আদি বঙ্গসভ্যতার প্রত্ব- 
তত্বগত একটা প্রবল মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষত, পুতুলের এবং 
মুৎপাত্রের মিলটা অত্যন্ত বেশী। একই মোটিফের পুতুল এবং একই রঙের 
(লাল-কালো, তাত্রপপ্রন্তর যুগের নিদর্শ) খোলামকুচির মিলটা! প্রত্ুক্তববিদের 
কাছে কখনোই আকম্মিকরূপে গৃহীত হয় না। যেমন, সিম্ধুর মোহরগুলিতে যে 
একশৃঙ্গী ইউনিকর্ণ-কল্প বৃষ-মূতি আছে, তার সঙ্গে বাংলার পটচিত্রের অশ্্ীশ্বর 
গণ্ডার নামে-কাথত একশুঙ্গী বৃষের রৈখিক-অতিপ্রায়ের সাদৃশ্বটাও আকশ্মিক 
বলে গণ্য হয় না। এ সব. ইউনিকর্ণের পাশে ষে আসাসোটার মতো দগুচিহ 
অঙ্কিত থাকতে দেখা যায়, বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্দিরের চূড়ায় তাকে খুঁজে 
পাবার জন্মে কিন্ত প্রত্বতত্ববিদের তৈরী-চোখ লাগে না ! 

প্রাগেতিহাসিক হুরাগ্না-সংস্কতির উৎস থেকে বন্গ-সংস্কৃতির সম্ভাব্য উৎসারণ 
ঘটেছিল অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগে; সিন্ধু নগরীগুলির যখন পতন 
ঘটে তখন সেসব জায়গার ওপর তলার মান্যর! ছড়িয়ে পড়েছিল পূর্বে এবং 
দক্ষিণে। পূর্বদিকে তারা যে বাংলাদেশ অবধি এসে পৌছেছিল, তার প্রমাণ 
হল এই সব প্রত্বনিদর্শগুলিই। 


৩৬ | পৃজা-পার্বণের উৎসকখ। 


বাঙ্গালীর সংস্কাতির বৃহত্তম উপাদানই আহ্ৃত হয়েছে তার ধর্মবিশ্বাস থেকে। 
শুধু মনস্কামনা-সিদ্ধিমূলক নানান্‌ ব্রতের মধ্যেই নয়, অন্তত্রও তার ধম-বিশ্বাস 
এবং দেব-কল্পনার মধ্যে অস্ট্রিক ও ভ্বাবিড প্রভাব স্থপ্রবল । মাতৃকা দেবীর পৃঙ্া, 
শিব ( আদিতে যিনি মহেঞ্জোদডোবই দেবতা )-পুজা এবং উৎপাদন-ভিত্তিক 
ধর্মাচরণ (ফার্টিলিটি কাল্ট ), পণুপূজা, বৃক্ষপুজা-ইত্যাদির বহু-নন্দিত ব্যাপার- 
গুলির উল্লেখ যদি না-ও করি, অন্থত্রও আর্দিম অস্ট্রিক ও ভ্রাবিডদেব মতো 
“টোটেম” ও “ট্যাবু'-নির্ভরতাও আমাদের বিশিষ্ট চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের 
সংস্কৃতিরই অঙ্গম্বরূপ | 


লৌকিক দেবদেবীদের মধ্য ধারা প্রধান, তাদের আদিতেও প্রাগার্ধ সব 
জাতিগোষ্ঠীর দেব-কল্পনাই প্রেরণা রূপে সক্রিয়। মঙ্গলচণ্ডীর উৎসে ওরাও 
দেবী চান্ধদী, মনসার আরদিতে দ্রাবিড মনচাম্মা। গোঁধিকারোহিনী চান্দী 
টোটেম-এঁতিহ বহন করে এনেই পববত্ঁকালে আয-অধিকারে মার্কগডয় পুরাণের 
চগ্ডিকার সঙ্গে মিলে গেছেন । মনচাম্না একই সঙ্গে সর্পটোটেম এবং বৃদ্মটোটেম। 
চেম্মুড, গাছ, মনসাসিজ গাছ, কেতক1 ওরফে কেয়! গাছ, পদ্মাবন ইত্যাদি অনেক 
কিছুই মনসার সঙ্গে যুক্ত, যা বৃক্ষ-টোটেম হিশেবেই গণ্য । চ্যাংমুভী, মনসা, 
কেতক! এবং পদ্ম--মনসার চারটি নাম এ গ্রসঙ্গে ম্মর্তব্য | 


তৃতীয় প্রধান মঙ্গল দেবতা ধর্ম_-একই সঙ্গে শিব, যম, বু এবং স্থ্যের 
সমস্থিত রূপ। শিব এবং স্থয আদিতে ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও, 
এব মধো আসলে প্রধান অস্ট্রো-দ্রাবিভ প্রভাব যা, তা হল এব; প্রতীকরূপে 
কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডের ব্যবহার__যা একই সঙ্গে পণ্ডটোটেম এবং আদিম 
প্রন্তরপৃজাব স্থত্রবাহী। 

উৎসাহ নিয়ে কাজ কগলে বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে গ্রাগার্ধ জাতি কোম- 
গুলির প্রেরণার পরিমাণ কতথানি ব্যাপক তার আরে নিদর্শন অবশ্তই মিলবে। 
বাঙালীর যথার্থ ইতিহাস লিখতে গেলে সেই কাজ করাটুকু অনিবার্ধ দায়িত্ব। 


॥ ্বিতীয় পর্যায় ৷ 


“বারে। মাসে তেরো পার্বণ 


"শয়ন উত্থান পাশমোড়া 
তার মধ্যে ভীমে ছোড়া । 
দুই ছেলের জন্মতিথি 
অষ্টমী নবমী দুটি। 
খ্যাপার চোদ্দ খেগীর আট 
এই নিয়ে কাল কাট ।” 
--পাল-পার্বণ সম্পফ্িত গ্রচালত গ্রবচন। 


শয়ন ( আযাঢ়ের শুরু! ), একাদশী উখান (কাতিকের শুক্লা), একাদশী, পাশ্ব 
( ভাত্রের শুরা ) একাদশী, ভৈমী ( মাঘের শুরা ) একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, 
শিবরাত্রি এবং মহাষ্টম্ী--এই আটটি তিথির প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখিত হয়েছে; 
নৈঠিক হিন্দুদের কাছে এগুলি অবশ্ত-পালনীয় বলে গণ্য । 


পাচ ॥ ব্রতকথার ইতিকথা 


বৈদিক সাহিত্যের শেষ পর্যায়ে 'ব্রত' এবং “ব্রাত্য নামে ছুটি শব্ধ মাঝে 
মাঝেই ব্যবহৃত হতে দেখ! গেছে ; অর্থাৎ সে আঙ্জ থেকে প্রায় হাজার তিনেক 
বছর আগে। একটি ব্রাঙ্ষণ গ্রন্থে “বেদদ্রোহী প্রাচ)”-দেশীয়দের ব্রতধারা 
ওরফে 'ত্রাত্য” বলে গণ্য কর] হয়েছে। আবার মন্থসংহিতার মতে দক্ষিণী তথা 
দ্রাবিড়দের নিন্দামন্দ করার পক্ষে ব্রাত্যক্ষত্রিয় অর্থাৎ ভরষ্টক্ষত্রিয় ছিল খুব বাঞ্ছিত 
একটি বিশেষণ । 

বোঝাই যাচ্ছে যে, ব্রত নামে ব্যাপারটি যারা বৈদিক আধ সভ্যতার 
বলয়ের বহিভূ্ত ছিল এবং প্রাচ্দেশয় অদ্ট্রিক এবং দক্ষিণদেশীয় ভ্রাবিড়দের 
মধ্যেই ছিল তার প্রচলন। ঠিক এই কারণেই ব্রতধারীরা আর্ধভাষী বৈদিক 
সভ্যতার বাহকর্দের দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন, কেনন। প্রাগাধ ভারতীয় যারা 
প্রত্ব-অস্ট্রিক ও প্রত্ব-প্রাবিড় গোষ্ঠীর বংশধরদের সঙ্গে তাদের সম্পর্কটা এতিহাসিক 
কারণেই মধুর ছিল ন]। 

পরবর্তাকালে “অন্থাব্রত' শবটির ব্যবহার হয়েছে অবশ্ঠ নান ক্ষেত্রে। এই 
ব্যবহারের পেছনে একটা ইতিহাসের সত্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । কিন্তু এহ 
শব স্থট্টির সমকালে ব্রত-জাতীয় ব্যাপারে আর্ধভাষী বৈদিকরদের সঙ্গে গ্রাচীনতর 
জাতিকোমগুলির মিশ্রণ বেশ ভালোভাবেই ঘটে গেছে দীর্ঘ সময়ের পথ অতিক্রম 
করে, ফলে একদা ব্রাত্যদের আচার-বিশ্বাস-ইত্যার্দিও এ মহলে অনেকখানিই 
ঠাই করে নিতে পেরেছে । তাই এসব আচার-বিশ্বাস অথাৎ ব্রত ইত্যাদির 
যেসব গ্রকরণ সমাজের ওপরতলায় ঠাই পেয়েছিল সেগুলি বাদে আর সবই 
ছিল অন্তাব্রত-ধারীদের আচার-বিশ্বাস । 

কিন্তু এ মিশ্রণটা কেমন করে ঘটেছিল? ব্রতের মূল ধারাটির বাহুক কারা, 
সেটি বিশ্লেষণ করলে কিন্তু তার উত্তর মিলবে। ব্রত পালন করেন মূলত 
মেয়েরাই এবং এট? তাঁর! উত্তরাধিকার স্থত্রে এতিহ্য হিশেবে পেয়েছেন তাদের 
্রত্ব-ইতিহাসকালের প্রাচীন পিতামহীদদের কাছ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম 
ধরে। খক্‌ সুক্তের সাক্ষ্যের মাধ্যমে যুক্তিশীল বিশ্লেষক মাত্রেই এই সিদ্ধান্তে 
পৌঁছবেন অবশ্যই যে, বহিরাগত আর্ধভাষীর! অশ্মময়পুরী দগ্ধ করে দাসরাজ- 
কুলশ্রেষ্ঠ শম্বর, শু, পির, বুত্র প্রমুখকে অন্যান্ত দাসজনদের সঙ্গে হত্যা করে 


৪* | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


এবং “হরিষুপীয়।' ( হরাগ্সা ) নগরী বিধ্বস্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, দাস বা দন্থ্য- 
বংশীয় নারীদের আলিঙ্গনাস্লিষ্ও করেছিল ইত্যাদি মর্মে যেসব বর্ণনা সেখানে 
মেলে তার বাস্তব অর্থ হল পরাভূত প্রাগার্ধভাষী জাতি গোষ্ঠীব নারীর যুদ্ধের 
জয়-পরাজয়ের আদিম শিয়মানুষায়ী বাধ্য হয়েছিল বিজয়ীদের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করতে । হরাগ্সা সভ্যতার শিব-শক্তি আরাধন! যেমন এর ফলে কাল- 
ক্রমে এ নারীদের প্রসম্ততিদের দ্বারা উপাসিত হতে হতে বৈদিক ইন্দ্র, মিত্র, 
সুর, সোম, বরুণ প্রভৃতি অস্তরীক্ষ দেবতাদের হটিয়ে দিয়ে পৌরাণিক হিন্দু 
ধর্মের পত্তন করল মিশ্র সমাজের একটি স্তরে, অন্য স্তরে তেমনই ব্রতকেন্দ্রিক 
ধর্মাচারও আত্মপ্রত্ষ্ঠ হল সেই সমাজায়তনের অন্তঃপুরে | 


॥ ২ ॥ 


ব্রত শব্ধের প্রধান অর্থটি ইংরেজী করে বললে হয় “ভাউ' । আকাঙ্ষার 
পরিপুরণ করতে গিয়ে বিশেষ কিছু আচার-বিধি বিশেষ কিছু সময় ধরে পালন 
করার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে ব্রত্র মূল কথাটি। জাছু-শক্তিতে বিশ্বাসেরও 
এব মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। 

ব্রতচারী পালনের ধারার সঙ্গে সমাঙ্গের বাইরে কাঠামোর মধ্যে প্রচলিত 
পৌরাণিক তথা শাস্ত্রীয় ধারার সহাবস্থানের পরিণতিতে কালক্রমে ছু* ধরনের 
ব্রত স্থষ্টি হয়েছে। প্রথম ধারাটির সঙ্গে দ্বিতীয়টির বহু ক্ষেত্রে ব্যবহারিক সাদৃশ্য 
বেশ কিছুটা থাকলেও, ও ছুয়ের মৌলিক চরিত্র সম্পূর্ণ পুথক। ব্রতের আদি- 
ধারা-_যা উত্তরকালে শাস্ত্বহি্ভত ব্রতরূপে পরিচিত হয়েছে তার মূল কথাই 
হুল _ চাই, দাও। অর্থাৎ পাধিব আকাঙ্ষার পরিপূরণ হবার প্রত্যাশাই সেখানে 
নিয়ামক-মানসিকতা৷ ; পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় ব্রত বলে কথিত যেগুলি, অর্থাৎ পরবর্তাঁ- 
কালের সৃষ্টি, সেগুলির অভীগ্ষিত হল পার্থিব বন্ধনসমূহ থেকে মুক্তি। স্বভাবতই 
গীতা এবং বেদাস্ত দর্শনের ইহবৈমুখী চিন্তার সর্বগ্রাসী প্রভাব যখন ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতির পুনরভ্যুদয়ের কালে ছড়িয়ে পড়ল শংকরাচার্ধের পরে _থুস্টীর ষষ্ঠ 
শতাবীর পর থেকে। আহ্কমানিক ভাবে ধরা যায়- তখনই ওপরতলার 
সামাজিক সংস্কার চু'ইয়ে নীচে নেমে এসে এদের হাটি করেছে। 

আদিধারার ব্রতেন্ন প্রধান বাহক নারীসমাজ হলেও পুরুষের পালনযোগ্য 
ছু-একটি ব্রতও আছে, যেষন অসিধার । তবে এ ধরনের ব্রতের সংখ্যা গুব 
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কম। মেয়েলী ব্রতের তিনটি ভাগ £ কুমারী ব্রত এয়োস্রী ব্রত এবং নারী 
ব্রত; নামেই এদের চরিত্রলক্ষণ স্বপ্রকাশ হুয়। 

তবে সব ধরনের ব্রতের মধ্যেই বিভিন্ন কালপর্যায়ের পলির আন্তরণ 
পড়েছে । বেদাস্তের মায়াবাদ কিংবা গীতার কর্মফলবাদদ অবলম্বন করে যেসব 
শাস্ত্রীয় ব্রত গডে ওঠেছে-_যেমন গোকুল ব্রত, গরুর মুখে ঘাস দিয়ে ব্বর্গলাভই 
যেখানে অভিপ্রেত মোক্ষ-_সেগুলির মধ্যেও যেমন দ্রেবতার কাছে প্রার্থনা শুনি, 
তেমনিই ইহমুখিন আকাঙ্াপুরক শান্ত্রবহির্ভ্ত ব্রতগুলির প্রার্থনা নির্ভর রূপগুলিও 
দেবতাকে অবলম্বন করেই গডে উঠেছে । অর্থাৎ, আদিম মানুষের ধর্মধারণাকে 
উপজাবা করেই হাজার-হাঞ্জার বছবের বিবর্তনে এই ব্রতগুলির উদ্ভব ঘটেছে। 

মান্থুষেব আদিম ধর্মধারণার কি-কি এই ব্রতগুলিতে টিকে রয়েছে? প্রথম, 
মন্ত্র ছবিতীয়,দেবমৃতি ও উপচার; তৃতীয়, আলপন! এবং চতুর্থ, যা আর সবগুলিকে 
একক্রবন্ধ করেছে, জাছুবিশ্বাস । যেহেতু কোনে! সামাজিক সংস্কারই অর্থনৈতিক 
ভিত্তি ছাড়া গভে এঠে না, তাই আদিম শিকার-ও-সংগ্রহ-জীবিকার স্মৃতি ত্রত- 
গুলির আদি রূপের মধ্যে যা ছিল, পরবর্তাঁকালের পঞ্ুচারণ এবং কৃষিভিত্তিক 
অর্থনীতির ক্যরে- যেটা আবার অধিকাংশ বরতেরই পরিপ্রেক্ষিত - সেগুলির 
তাৎপধ পরিবন্তিত হযে গেছে । তবু একেবারেই কি সেই অরণাবাসী প্রাচীন 
প্রস্তর যুগের স্মৃতির অধুকণিকাও ব্রতৈ মেলে না? মেলে । যমন ধরুন, থুয়া 
ব্রতে “বনে বনে আয়তী” থাকার যে আকাজ্ষা গ্রকাশমান হয়েছে সেটা তো 
জনপদবাসীর অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। বনে যাবার 
প্রয়োজন ঘটে তখনই, যখন শিকার বা সংগ্রহ জীবকার্জনের মাধ্যম বূপে পরিগণ্য 
হয়; সেমাধ্যম কৃষিকেন্দিক জানপদ-জীবনেব অর্থনৈতিক স্তরে বলে গেলেও 
ব্রতের মন্ত্র বিধানে নিজের যেশটুকুর অবশেষ রেখে গেছে। 

শিকারনির্ভর অর্থনৈতিক জীবনের সংস্কার ব্রতের আল্পনার মধ্যেও প্রচ্ছর- 
ভাবে লুকোনো থেকে গেছে । মানুষ যখন শিকার আর সংগ্রহকেই তার জীবিকা 
নির্বাহের সীমাবদ্ধ মাধ্যম বলে জানত, তখনই সে কতকগুলো চিহ্ন ধুলোর 
ওপরে, বালির ওপরে, কাদার ওপরে - পণু-পাখিরা যা হে'টে চলে-দৌড়ে- 
বসে-শুয়ে হাটি করত--লক্ষ্য করেছিল । মনে রাখতে হবে যে এই সমস্ত পঞ্ড- 
পাধি সরীস্পই ছিল তার খান্চ তথা জীবিকার মাধাম। সুতরাং বিসপিল 
গতিতে কোন সরীস্থপ কোন্‌ দিকে গেছে, এ চিহ্ন দেখতেই তারা তার খোজ 
করত। নদীর ধারে কাদার ওপর ঠিক কোথায় পাখিরা এসে বসে তার হদিশ 
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তারা পায়ের ছাপ দেখেই । সুতরাং ব্রতের আল্পনার বিসপিল এবং ভাঙা-ভাঙা 
ছাপ-ছাপ রেখাগুলিব আদি উৎস যে সেই শিকারকেন্দিক জীবনচর্যারই স্থত্র- 
বাহী তাতে বিশেষ সংশয্বের অবকাশ থাকে না। সেগুলি তখন গণ্য হত 
স্বাভাবিকভাবেই অন্নের হদিশ-দেওয়1 গুভচিহু হিশেবে । 

পরবর্তী অর্থনৈতিক স্তরে মুল তাৎপর্য হারিয়ে ফেলল চিহৃগুলি যদিও, 
কিন্তু ব্যব্থত হতে লাগল আগের মতই দেবারাধনা, পৃজা-প্রার্থনার অনিবার্য 
অনুষঙ্গ হিশেবে । কিন্তু নতুন তাৎপধ আরোপিতও হল তাদের ওপর। 
যেমন কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে ষে ধর্ষাচার স্থষ্টি হয় সেখানে শশ্ট এবং উর্বরতা- 
সূচক প্রতীকগুলিই শুভচিহরূপে গণ্য হওয়া স্বাভাবিক, তাই ধানের ছডা বা 
গোলার আল্পনার পাশেএপাখির পায়ের ছাপ ব1 সাপের চলার ছাপেব অবস্থান 
স্থায়ী হুল এই কারণে যে, গোলা উপচে শস্ত পডলে পাখিরা এসে উডে বসে 
সেগুলে। খুঁটে-খু'টে খায় এবং সাপের সঙ্গে উর্বরতা বৃদ্ধির বিশ্বজনীন ধাবণা 
ছাড়াও আরও একটি জিনিষ এখানে স্মরণযোগ্য যে, সাপে ইছুর খায় এবং ইছুব 
হল শশ্য-অপহারক, তাই সপ্গিল চিহ্ন ( যেন) হ"দুরেব শন্য নষ্ট করার প্রতীক 
গ্যোতনাবাহী । 


॥ ৩ ॥ 


কষিপুর্ব প্রাগেতিহামের কালের আর একটি জ্ঞাদুকেন্দ্িক সংস্কার উদ্ভাসিত 
হতো হাতের বা পায়ের ছাপকে গুভগ্যোতক বা অস্জভরোধকরূপে গণা করাৰ 
মধ্যে। স্পেনের আল্তামিরা, ফ্রান্সের ল্যাস্কো কিংবা ভারতবর্ষের ভীম- 
বেটুকা গ্রভৃতি বিখ্যাত গুহা-গ্যালারীগুলির কথা যি ছেডেও দিই, তাহলেও 
গুহার দেয়ালে হাতের ব1 পায়ের ছাপ কিংবা তার অন্গুকুত ছবি মেলে না এমন 
অখ্যাত গুহাও হুর্লভপ্রাপ্য । অভ্যন্তরমুখী পদচিহ এবং বহিমূ্থী পদচিহ্রে 
তাৎপধ আজও যা, সেদিনও তাই ছিল, একটি শুভ সংঘটক অলোকিক শক্তির 
আসার কল্পনা এবং অন্যটি অশুভকারী শক্তির চলে যাওয়ার চিন্তা থেকে সঞ্জাত। 
লক্ষ্মীর পা সেইজন্টে ব্রতের আল.পনার সবাই ঘরের দুপ্ার থেকে ভিতরমুখী 
থাকে । হাতের ছাপ দেওয়ালের গায়ে বা দোরের পাল্লায় এখনে! দেওয়ার 
রেওয়াজ পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চলে অবিরলভাবে দেখা যায়৷ প্রাচীন ক্রীট দ্বীপের 
এবং মহেঞ্জোদড়ো-হুরাগ্সার প্রত্বনিদর্শের মধ্যে এ লক্ষ্মীর পঙ্চচিহ্ের মতো প্রতীকী 
পায়ের ছাপের সীলমোহরও বেশ কয়েকটিই পাওয়া গেছে। প্রাচীন প্রস্তর- 
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যুগের গুহাশিল্প থেকে নব্য গ্রস্তর যুগের সীলমোহর অবধি যে এত বহমান 
ছিল, তারই উত্তরসরণ হয়েছে ব্রন্তের আল্পনার এই বিশেষ চিহ্ৃটির মধ্যে। 
দশ পুতুল ব্রতের মানুষের ছবি কিংবা যী ব্রতের কোলে-পো, কাখে-পো ছবির 
রূপ এবং আঙ্গিকের সঙ্গে যেকোনো গুহাচিত্রে অংকিত মানব যৃত্তির পার্থক্য 
নির্দেশ করা প্রায় অসম্ভবই। 

ঠিক এই জিনিস ব্রতের আল্পনায় আর ছুটি খুব বহুলভাবে ব্যবস্থত চিহ্ছের 
মধ্যেও দোঁখ । পদ্ম এবং কারুকাজ করা চক্র আল.পনার ছুটি খুব পরিচিত 
অভিপ্রার । আদিম শিল্পকলায় স্ত্রী-প্রত্যঙ্গ এবং পুরুষ-প্রত্যঙ্ের বাস্তবাহুকরী 
বহু নিদর্শন দেখা যেত। আাবে ক্রইলের “ফোর হাণ্ডেড সেঞ্চুরীজ অব কেভ 
আর্ট" বইতে এরকম নিদর্শন অজন্্র মিলবে । পথ্য প্রস্তর যূগে যখন প্রতীক- 
ধমিতা শিল্পকলায় প্রবল হয়ে উঠল তখন পৃথিবীর অগ্রসারী সংস্কৃতির প্রায় সব 
ক'ট কেন্দ্রেই _ মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধুতীর - স্ত্রী-অঙ্গ ফুলের প্রতীকে 
বাঞ্জিত হতে থাকে । উত্তরকালের তন্ত্রসাধনার ক্ষেত্রেও সে ব্যঞ্জন। অব্যাহত । 
সুতরাং অষ্টদল অথবা বন্ুদল পদ্ম এবং কারুকুত-বৃত্ত (ও ব্রিভুজ )_ তন্ত্র ষা 
'যন্ত্ররূপে অস্তিহিত- আদিম সংস্কৃতির সেই যোনিসম্পুক্ত-জাদুবিস্বাস ব্রতের 
মধ্যেও বহে এসেছে জমাস্তরালভাবে। লোকায়ত ধর্মধারার ব্রাঙ্গণা-সংস্কার- 
কেন্দ্রিক ডধবর্তনে সৃষ্ট হয়েছে তন্ত্রসাধনা এবং আস্তঃপুরিক ধর্মাচারেব সুত্রান্ষঙ্গে 
এসেছে ব্রত, শ্বতরাং ও-ছুয়ের উৎস মোটামুটিভাবে একই । 

ধানের গোল, ধানের শিস্‌, মাছ, স্থধ, পেঁচা ইত্যাদি আল্পনা-চিহ্কের 
মানেট৷ অনেক সহজ তুলনামূলকভাবে ৷ কৃষিভিত্তিক সভ্যতার স্তরে এসেও 
মানুষ তার অর্থ নৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলিই চিত্রকলায় শুভ চিহ্‌ 
বলে গণ্য করেছে। শশ্ত এবং পশুপালন-সম্পকিত বিষঙ্মাত্রেই তখন তার 
পুজাবিধির অনিবাধ অনুষঙ্গ । শস্যগুচ্ছ, মরাই, গোয়ালঘর ইত্যাদি তাই 
আল্পনায় এসেছে যুগের আর্থনীতিক প্রভাবে । কৃষি-সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে 
জানপদ জীবন ও ব্যজিগত সম্পদেরও শুরু ঃ অতএব কুটির এবং লক্ষ্মীর পা। 
বিস্ত চাই, শস্য চাই, সস্তান চাই, উর্বরতাকেজ্দ্রিক ধর্মধারার এই হুল মূল 
কথা!। সুতরাং উর্বরতা-স্থচক চিন্ন সুর্য ( নব্য প্রস্তর যুগে সুর্যকিরণ শঙ্যঅক্ট। 
ও পৌঁরুষের প্রত্তীক হিসেবে কল্লিত হতে আরম্ভ করেছে ) এবং মাছ। শসা- 
রূপ সম্পদের হানিকর ইণ্ছুর ইত্যাদি প্রাণীর শত্রু পেচা, সুতরাং সে হল বিত্ত- 
রক্ষরিত্রী লক্ষ্মীর বাহন । এরা! আল্পনায় এল অতএব। 
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মাছ, কলাগাছ এবং পানপাতা ও কড়ির উপ্টোপিঠের অনুসারী কলক৷ 
ধরনের চিহ্ন যে আল্পনায় ব্যবন্ৃত হতে দেখা যায়, সেটা আবার প্রাগাধ 
আস্ট্রিক সংস্কৃতির সুস্পষ্ট ছাপ ফুটিয়ে তোলে। উপচার হিশেবেও এরা ব্রতে 
ব্যবহৃত হয়, যেমন হয় পুরি, নারকেল, ডাব, হলুদ, সর্ষের তেল ইত্যাদি। 
পান এবং কড়ি তাদের বিশেষ ধরনের আকৃতির জন্তও উর্বরতাগ্যোতক প্রতীক 
বলে গণ্য । কলাও তাই। অতএব অর্থনৈতিক চেতন! এবং সংস্কার এ ছুয়ের যৌথ 
'অভিপ্রায়ে এই সবই উপচার এবং আল্পনা-চিহু হিশেবে ব্যবস্ৃত হতে লাগল । 


॥ ৪ ॥ 

উপচারেব ক্ষেত্রে জলভরা ঘট ( এবং ডাব) নারকেল, ইত্যাদি আবার 
আদিম যাতৃকাতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্ম চিন্তার এতিহকে বহন করছে । এর সব 
কটিই হল অন্তঃসত্বা নারীর প্রতীক । প্রত্গ্রপ্তর যুগের নারীমৃত্তির প্রায় সর্বত্রই 
গর্ভবতীরূপে প্রদ্িত। পরবর্তীকালে (মধ্য-প্রস্তরযুগে হওয়া সম্ভব) এটিও প্রতীৰী 
হয়ে এ-সব ঘট ইত্যাদিতে বাঞ্জিত হতে লাগল । ব্রতের ক্ষেত্রে প্রধান 
উপাস্য দেবতার] হলেন নারীই, যেমন লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী প্রমুখ । এবাই নানা- 
ভাবে ব্রতিনীদের কল্পনায় উদ্ভাসিতা হয়েছেন ৷ পুরুষ দেবতারা আছেন, 
যেমন থুয়। বা লাউল বাযম বা! শিব, কিন্তু প্রাধান্য স্ত্রী-দেবীদেরই ৷ পুরুষ 
পুরোহিত ব্রতে যেমন মিপ্প্রয়োজন, তেমনিই পুরুষ দেবতারাও সেখানে নিতাস্তই 
অপ্রধান বর্গের । 

এইসব দেবতার বাহনরূপে যে-সব প্রাণীদেরকে এখন কল্পনা করা হয়, 
এককালে তারা নিজেবাই ছিল উপাস্ত। দেবকল্পনার সেই প্রাগৈতিহাসিক 
স্তর থেকে বিবতিত হতে-হতে তারা অবশেষে মানবদেহধারী দেবতার বাহন- 
রূপে গণ্য হতে লাগল, লক্ষ্মীর পেঁচা, যগ্ভীর বেড়াল, স্ুবচনীর হাস ইত্যাদি 
যার ডদাহরণ। টোটেম-তথা-কুল-প্রতীকী পঞগু-সম্পকিত আধধিম চিন্তা 
একদিকে যেমন গোত্রভাবনার মাধ্যমে ব্রাঙ্মণ্য সংস্কৃতিতে এসেছে, অন্তর্দিকে 
ধেবমৃ্তিকল্পনার বিবতিত মৃত্তিতে বাহনরূপে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, পৌরাণিক 
এবং লৌকিক (ধারা পৌরাণিক হয়ে উঠতে পারেন নি) এইসব 
দেবদেবীদের ক্ষেত্রে । 

খুয়া ব্রতের উল্লেখ এই নিবন্ধের গোড়ার দিকে করেছি । এই থুর৷ দেবতার 
মৃতিরূপে যা ব্রতিনীরা পুজে। করেন, তার মধ্যে এবং লাউল দেবতার মুতির 
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মধ্যেও সম্ভবত অতি আদিম কালের ধর্ম এবং দেব-কল্পনার আভাস মিলছে। 
কাদ। দিয়ে তৈরী পাঁচটি তীক্কশীর্য পিরামিড জাতীয় ছোট ছোট জিনিসকে 
খুয়া দেবতারূপে কল্পনা করা হয়। লাউলও অনুরূপ মৃত্তিধারী, শুধু তার ক্ষেত্রে 
এঁ ধরনের একটিই মাত্র আয়তন তৈরী কব! হয়। তার গায়ে ছুটি কাঠি বি'ধে 
সেগুলিকে হাত হিশেবে কল্পনা করে ফুলের মালা জডিয়ে পূজো করেন ব্রত- 
পালিকার । 

স্পষ্টতই, থু! এবং লাউলের এই মৃত্তিগুলি আদিম মেন্হির্‌ বা বীরন্তস্ত 
জাতীয় বস্তর স্বতিবাহী। এদেব নামের মধ্যেও অধুন1 বিশ্বত কোন আদিম 
তাৎপধ আছে, যা! আমাদের প্রাগার্ধ অস্রিক-দ্রাবিভ প্রতু-পিতামহের। জানতেন । 
লাউলকে রাতুলের অপভ্রষ্ঠবূপ হিশেবে ভাষাতাত্বিক কোনো-কোনে। পণ্ডিত গণ্য 
করলেও, এর মৃত্তি এবং পুজাবিধির সঙ্গে এ আধাঁকরণ সুসমঞ্জস শয় আদৌ । 

বনু সময়েই ব্রতের 'শারাধ্যা দেবী বড বা ছোট একটি ঘটের প্রতীকে গৃহীতা 
হন যে, তার মধ্যেও একটি আদিম সংস্কার সক্রিয় আছে । ঘট আদিম কাল 
থেকেই অন্তবত্বী নারীর সংকেতবহ রূপে গণ্য। বড জালা জাতীয় পাত্রের 
মধ্যে মৃতদেহকে ভ্রণরূপে পুনর্জন্মের জন্য বিন্যস্ত করে সমাধি দেবার রীতির মধ্যে 
এঁ ধারনার প্রমাণ মেলে । চণ্ডী, মনসা, ইতু ইত্যাদি ব্রতদেবীরা ত ঘটের 
মাধ্যমেই প্রতীকায়িত হন, বহু ক্ষেত্রে লক্ষ্মীর এবং ষণ্ঠীর প্রতীকও এ ঘটই। 
বটের ডাল, মনপার ভাল, অশ্বখের ভাল, আমের ডাল ইত্যার্দিও ঘটের 
সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় উপচার হিশেবে যে ব্যবহ্থত হয়, তার পিছনে রয়েছে 
প্রাগৈতিহাপিক বৃক্ষপু্জার ধারা, কলাগাছের ব্যবহারের পিছনে একটি কারণ 
উর্বরতার প্রতীকপুজা বটে, কিন্তু বৃক্ষোপাসনার উত্তরসরণও অন্ততর হেতু । 
মোচা, মোচার খোলা, থোড়, দূর্বা, হলুদ প্রভৃতি উপচারও অন্রূপ 
ভাবনা-সপ্তাত। 


॥ ৫ ॥| 


ব্রতের সঙ্গে সম্পঞ্কিত মন্ত্রএবং কথার বিশ্লেষণ করলেও যে তার আদিম 
উৎস খুঁজে পাওয়৷ যায়, এই অধ্যায়ে গোড়ায় থুয়া ব্রতের মন্ত্রটি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
তা দেখেছি আমরা । কাহিনী বা কথার প্রসঙ্গের আগে মন্ত্রের ব্যাপারটিই বিচার 
করা সঙ্গত। আল্পনার ক্ষেত্রে জাছুবিশ্বাসের অনুকুতিমূলক রীতিটিরই 
উদর্তন হয়েছে । ধানের গোলা! আকলে সত্যিকারের ধানের গোল হবে 
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("আমি দিই পিটুলি গোলা, আমাব হোক সত্যিকারের গোলা” ঃ সে'জুতি 
ব্রতের মন্ত্র); লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ আঁকলে সেই চিহ্ছে পা ফেলে-ফেলে স্বয়ং 
দেবীই আবি্ভ্ভতা হবেন ঘরে । ধান, পান, স্থপুরি, কড়ি ( আদি ব্যঞ্জন1 বদলে 
গিয়ে পরবতাকালে যা বিস্ত বলে গণ্য হয়েছে ) হাতে নিয়ে ব্রত করতে বসলে 
ই সবজাগতিক সম্পর্দে ভাবে-ভারে ভরে যাবে সংসার, এই ধরনের বিশ্বাস 
আাবার স্পর্শমূলক জাদুকল্পনা থেকে উদ্ভৃত-মন্ত্রেব ক্ষেত্রে জাছুবিশ্বাসের এ ছুটি 
প্রকরণই সমদ্বিত হয়েছে। 

আদিম মানুষ নানাবিধ ধ্বনির স্থষ্টি করে তাদের কল্পনা-কর৷ দেবতা এবং 
উপদেবতাদেব পবিতুষ্ট করতে চাইত নিজেদের মঙ্গল কামনা! এবং অমঙ্গল প্রতি- 
রোধের জন্য | এবই আহ্ক্ষঙ্গিক হিশেবে অঙ্গভঙ্গী, পশ্তবিশেষের হাটা-চল- 
লাফানোর অন্থকবণ ইত্যাদিও করা হতো । এইগুলি থেকেই যথাক্রমে মস্ত 
(যার বিবত্তিত রূপ হল গান ), এবং নৃত্য-উদ্ভূত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে 
করেন (সি. এম. বাওবাব “ছ্য প্রিমিটিভ সং" বইটি দেখতে পাবেন )। অর্থাৎ 
মন্ত্রের মূল তাৎপর্য হল দেবতার তুষ্টিসাধন। বৈদিক স্থক্ত থেকে ব্রতের “মস্তর' 
অবধি--সর্বত্রই তাই একই বক্তব্য, যা আগে বলেছি, *চাই, দাও ।” 
বিত্ত দাও, শশ্ত দাও, সন্তান দাও, প্রেম দাও, শক্রব নিকেশ কর ইত্যাি- 
ইত্যার্দি। ( বাংল ব্রতের ক্ষেত্রে অবশ্য ব্রতিনীদের শত্রু বলতে ছিলেন তাদের 
সতিনীরা । সুতরাং পৌরাণিক চস্তীমন্ত্রে যা “দ্বিষো জহি” ব্রতের মন্ত্রে তাই 
“বটি, বটি, বটি, সতীন পেডে কুটি” !) নাচের ব্যাপাব ব্রতের ক্ষেত্রে প্রচলিত 
হয়ে গেছে, যদিও উত্তরবঙ্গের “ছহুমদেও' কিংবা হিন্দীভাষী বলয়ের ছট্‌ জাতীয় 
ব্রতধ্মী পুজার ক্ষেত্রে তার খোজ মেলে শা এমন নয় । 

মন্ত্রের মূল ভাবটি আদিমকাল থেকে এ-অবধি অস্ষুপ্ন থাকলেও, যেহেতু যুগে- 
যুগে মানুষের অর্থ নৈতিক চাহিদার রূপাস্তরণ ঘটেছে, তাই তার প্রার্থনার বাস্তব 
উপজীব্যগুলোও বদলেছে। বল্লমের নাগালে হরিণ পাবার প্রাগৈতিহাসিক 
প্রয়োজনীয়তা যখন জীবনে বড় হয়ে উঠল, তখন মন্ত্রের অভীগ্িত কামনাও 
হল সেইটিই | কেবলমাত্র অতীত অর্থনৈতিক জীবণের প্রত্বস্বতির টুকরো, 
যেমন এ “বনে বনে আয়তী* (স্পষ্টতই শিকার-ও-সংগ্রহ-নির্ভর অর্থ নৈতিক 
জীবনযাপনকারী পুরুষদের সঙ্গিনীর! গুহায় বসে এইসব প্রার্থনাই করতেন ), 
কচিৎ কখনো খুঁজে পাওয়! যায় এদের মধ্যে গারুই ব৷ গাপি ব্রতে যে “হালের 
অর্জন জালের মাছ” নষ্ট খাবার বিধান আছে, সেও তাহলে কৃষিপূর্ব শিকার- 


ব্রতকথার উৎসকথ। / ৪৭ 


নির্ভর জীবনের যাপন পদ্ধতির অন্গবর্তনেই ! “রণে এয” ব্রতের মন্ত্রে আছে 
“রণে রণে এয়ো রব জনে জনে স্থয়ো হব।” মন্ত্রের দ্বিতীয়াংশের কামন! সর্ব- 
কালীন হয়ত বা, কিন্তু প্রথমাংশেব কামনা ত নিঃসন্দেহে রণনিপুণ কোনো 
জাতির বধূদের ছাড়া আব কারুর নয়। 

তাহলে “বাঙালী” যখন যুদ্ধ করত, তখনকার প্রত্বস্থতিই এর মধ্যে উদ্ভাসিত 
কি? রণছুর্মদ 'গাঙ্গেরাইভ' (গঙ্গারাট়ী ?) এবং প্রাসিয়য়' (প্রাচা। ?) জাতির 
উল্লেখ গ্রীক এঁতিহাসিকেরা সম্রদ্ধভাবে করেছেন খুঃ পৃঃ ৪র্থ শতকে, এ কি 
তাহলে তারই স্বৃতিবাহী ? শশাংকর আমল অবধি ত বটেই, এমন কি দেবপাল- 
বিগ্রহপালের সময়কাল পর্যন্ত বাঙালী লডাই করেছে । তারপরে 'রণ" ব্যাপারটা 
জীবন থেকে অস্তনিত হলেও, ব্রতিনীদের প্রার্থনায় কিন্তু পিডৃপুরুষের সেই 
গৌরবস্থৃতির আভাস রয়ে গেছে। 

&ঁ পাল-আমল পর্যন্তই বাঙালী বিদেশে বাণিজ্য যাত্রাও করছে। ব্রতের 
মন্ত্রে (এবং কাহিনীতেও ), সে-ইতিকখা ধরে রাখা 'আছে। লক্মীপুজ্জোর 
উপচারে কলধোডের চৌপাল নৌকো-গডাটাও তাবই অনুষঙ্গ । “ভাছুলী' 
ব্রতের একটি “মস্তব' উদ্দাহরণ হিশেবে দেখা যেতে পারে, “ভেলা ভেলা সমুদ্রে 
থেকো, আমার বাপভাইকে মনে রেখো | ভাই গেছেন বাণিজো, বাপ গেছেন 
বাণিজ্যে, সোয়ামী গেছেন বাণিজ্যে |-**ফিরে আসবেন আজ, ফিরে আসবেন 
আঞ্জ।...ভাছুলি মায়ে বর দিল, ঘাটে এল সপ্ত না।” সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রামের 
বণিকের] ১৭শ শতাব্দীতেও বাণিজ্যে গেছেন, তবে দেশান্তরে নয়, বড় জোর 
দক্ষিণ পাটন ইন্তক। ধরা গেল এই মন্তর তখন অবধি বাস্তব আর্থনীতিক 
পরিবেশের সঙ্গে সমঞ্জস । কিন্তু তারপর থেকে যখন “কালাপানি' পার হওয়। 
জাতিচ্যুতির হেতুন্থচক বলে গণ্য হতে আরম্ভ করল ব্রাঙ্মণ্য-এঁতিহ্‌-প্রভাবিত 
মধ্যযুগীয় স্মার্ত সংস্কৃতিগ্রন্ত বাঙালী সমাজেও, তখনও কিন্তু এ অতীত স্বতিকে 
অস্তঃপুরে বাচিয়ে রেখেছেন বাঙালী মেয়ের! ব্রতের মন্ত্রের অনুরূপভাবে মৃঘল 
আমলের স্থৃতির অনুরণন গুনি সেঁজুতির মন্ত্রে: “বাপ হয়েছেন দিল্লীশ্বর ভাই 
হয়েছেন রাজা” কিংবা ”“আগি আগ্গি আগ্সি, আমার স্বামী পড়ুক ফাগি” 
ইত্যাদিতে । 
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অবশেষে ব্রতের “কথা” | দেবতা, ডউপচার, আচার এবং মন্ত্র যেমন ব্রতের 
পক্ষে অনিবাধ শর্ত, ব্রতের কথা ব1 গল্পের ক্ষেত্রে কিন্ত তেমনটি নয় ; অর্থাৎ কথা 
না-থাকলেও ব্রতের অঙ্গহানি হয় না। বস্তততপক্ষে কথা" নেই, এমন ব্রতেব সংখ্যা 
খুব কম নয়। যেমন ধরুন : “নখ ছুটের ব্রত”, “সৌভাগ্য চতুর্থ ব্রত", “যাচা 
পান ব্রত” “তেজ দর্পণ ব্রত", “রূপ হলুদ ব্রত', “আদব সিংহাসন ব্রত”, 'পদ্পপৃিমা 
ব্রত", কিংবা ্ুপবিচিত “সে'জুতি ব্রত” কিংবা 'পুণ্যিপুকুর ব্রত' ইত্যাছি। 
মূলত লক্ষ্মী, চত্তী, ষষ্ঠী এবং মনসাকেন্দ্িক ( অর্থাৎ মাতৃদেবতামূলক ) ব্রতগুলির 
ক্ষেত্রেই কাহিনীব প্রচলন ব্যাপক ভাবে দেখা যায়। 

এমন ব্রত আছে যার আদি কথা-বস্তটি পরিবিত হয়ে গেছে এরকমও 
মশে করবার কারণ বিবল পয়। উদাহরণ হিশেবে এ যমপুকুর ব্রতেরই উল্লেখ 
করতে পারি £ এই ব্রতে, পুঙ্গাব স্থানে ছোট একটি চারকোণা পুকুর কেটে ব৷ 
আল্পনায় একে, তার চারদিকে হয় মাটির পুতুলে সাজিয়ে নয় আলপনায় একে 
ষম, মনী, মের মাসি, ধোপা, ধোপানী, শেখ, শেখনী, জেলে, জেলেশী, কাক, 
বক, হাঙব, কুমীর, কচ্ছপ ইত্যাদি রাখতে হবে। প্রত্যেকটি পুতুল বা ছবিই 
ব্রতিনীর উপাশ্য। এই ব্রতের গল্পতে আছে, যে বউ এই ব্রত পালন করতে 
গেলে শাশুড়ী তাকে লাখি মেরে উঠিয়ে দিয়ে ব্রত ভেঙে দিত। এই অন্তে 
মরবার পর শাণ্ডডী নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। তার ছোট ছেলে এই 
ব্যাপারে জানতে পেরে বড় বউকে বলে যে ঘমরাজার ব্রত আবার নতুন করে 
পালন করলে তার মায়ের মুক্তি হবে। বড় বউ গোড়ায় রাজী হয়নি শাশুড়ী 
ওপর পুরেনে৷ রাগের বশে | কিন্তু ছেলে হবার সময় যমরাজা৷ তাকে এমন কষ্ট 
দিলেন, যাতে সে তীর পুজে। করল এবং তার ফলে তার নিজের নিহিদ্ে প্রসব 
আর শাণুড়ীর নরকমুক্তি ঘটল। সেই থেকে এঁ পরিবারে প্রাতি বছর যম 
পুকুর কেটে ব্রত পালনের রীতি চালু হল, যার ফলে তার্দের বংশে কেউ নরক- 
বাস করেনি, সব বউয়ের নিবিক্পে প্রসব হয়েছে আর তূ-সম্পত্তি লাভ হয়েছে। 
সবাই দীর্ঘায়ু হয়েছে। 

সাওতালী সৃষ্টি পুরাণকথায় আছে যে পিল্চু হাড়াম (আদি মানব ) 
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এবং পিল্চু বুড়ি €আদ্ি মানবী )-কে স্থষ্টি করার পর ঠাকুরঞ্িউ-তথা-সি- 
বোঙ্জ। ( ঈশ্বর) তাদেরকে বসবাস করতে দেবার মতো কোনো ভাঙ্গা! জমি খুঁজে 
পেলেন না। তখন তিনি বিভিন্ন পশু-পাথিকে এবং সরীহ্থপ-কীট-পতঙ্গকে 
আদেশ করলেন জলের তলা থেকে মাটি তুলে এনে ভাঙ জমি তৈরী করতে। 
অনেকবারের চেষ্টা ব্যর্থ হবার পর শেষকালে কচ্ছপের পিঠের ওপরে মাটি রেখে 
পৃথিবীর ভাঙা জমি তৈরী হল, সেখানে বাপ করার ভূমি জুটল পিল্চু হাড়াম 
আর পিল্চ বুড়ির এবং তাদের বহুদিন ধরে ছেলেমেয়ে হল-। ছেলেমেয়ে যত 
বাড়ল, অমির এলাকাও তত বাড়িয়ে দিলেন ঠাকুরজিউ | 

এই মিথ যে লৌকিক ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, সেটি কালক্রমে 
বাঙালী সমাজে পরিবতিত চেহারায় যমপুকুর ব্রতের মধ্যে এসেছে । কচ্ছপ, 
কুমীর ইত্যাদির সাহায্যে জমি লাভ, তার ফলশ্রুতিতে সন্তানলাভ দীর্ঘদিন 
ধরে ( অর্থাৎ দীর্ধাফু হয়ে ) ইত্যাদি সংস্কার তার অস্তিত্ব অক্ষুপ্ন রাখল; শুধু 
পরিবতিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে গল্পট! আদিবাসী সমাজের চরিত্র বদল করে 
বিবঠিত বাঙালী সমাজের সঙ্গে মানানসই করে গড়ে তোল হুল। শ্াশুড়ী- 
বউয়ের ছন্দ (যা ছুই ধর্মধারা বা কাল্টের বিরোধ ) এবং পরিণামে বউয়ের 
ধর্মাচারের প্রতিষ্ঠা বাংলা ব্রতকথার একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় । বধূর ধর্মাচার 
এবং তার শ্বশুরবাড়ির ধর্মাচারের এই সংঘর্ষ স্পষ্টই ইঙ্গিত করছে, বধূর? 
“অন্যব্রত' পরিবারের কন্তা। চত্তীমঙ্গলে ধনপতি-লহনা-খুল্পনার ঘটনা এর 
উল্লেখযোগ্য নমুন1। ধোপা-ধোপানী, জেলে-জেলেনী, শেখ-শেখনী ইত্যাদির 
পুতুল বা ছবি এই ব্রতে পুজে৷ করতে হয়, এটাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় । 
এখানে £ সমাজের সাধারণ মানুষের প্রতি, এমনকি ভিন্ন ধর প্রতিও এই 
অর্থ্য নিবেদন একট] কথাই বোঝায় যে, এর উৎস লুকিয়ে আছে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি- 
নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার-বাইরেই । তাৎ্পর্যটা শুধু বিস্তৃত হয়ে গেছে পরবর্তাঁ- 
কালে। যেমন সেটি হয়েছে কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদি পূজার ক্ষেত্রেও । শেখ- 
শেখনীর আবির্ভাব অবশ্তই মুসলিম রাজ-শাসনের আমলের স্বতিবাহী । 

মঙ্গলচণ্তীর ব্রতের একটি কাহিনীর উল্লেখ এখনি করেছি। অন্ত কাহিনীটি, 
অর্থাৎ কালকেতু-ফুল্লরার রাহিনীতে দেখি অরণ্যচারী শিকারজীবী মান্য 
কীভাবে বন কেটে জনপদ পত্তন করতে শিখল। দেবী সেখানে কখনো গ্রোধিকা 
সৃতিতে ( অবস্তই টোটেম ), কখনো ঘট কাখে ( মাতৃমৃতির বিশ্বজনীন প্রতপ্রত্তর- 
কালীন প্রতীক যে ঘট, তা আগেই বলেছি) দেখ! দিরেছেন। ব্যাধের 

পুজা. ৪ 
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মাধ্যমে এই দেবীর পৃজা| প্রচারিত হল - এর তাৎপর্য নিশ্চয়ই এই যে, আদিতে 
ইনি শিকারজীবীদেরই উপাশ্যা ছিলেন। ওরাওঁ-আদিবাসীদের "চান্দী” দেবী, 
ধার উপানকর৷ নিজেদের গোধিকার উত্তরপুরুষ বলেও মনে করেন অনেকে, 
এই বক্তব্যকেই সমর্থন করে। গোধিকারঢা প্রাচীন দেবী যৃন্তির প্রত্বনিদর্শ 
এবং “গোধাসনা ভবেৎ গৌরী” প্রভৃতি ক্লোকও এর ভিত্তি দৃঢ়তর করে তোলে 
অতি অবশ্যই | 

মঙ্গলচণ্তীর ব্রতের অন্ত গল্পটিতে ইতিহাসের অনেক পরবর্তকালের প্রতিভাস 
দেখি : বাণিজ্য করতে বিদেশে যাওয়ার স্তরে এই কাহিনী গডে উঠেছে এবং 
ছুই ধর্মধারা ( পিতৃদেবতা-উপাসক- ধনপতি এবং মাতৃদেব তা-উপাসক - খুল্লনা ) 
_- এর মধ্যে দ্বন্বে যেভাবে লিপ্ত হয়েছে এবং পরিণামে একটি ( মাতৃদেবতার 
উপাদন1) বিজ্রয়ী হয়েছে কি-করে, তার অন্তর্কাঠামোর উপবে এর বহিকাঠামে! 
গডে উঠেছে । খল্পশার ছাগল-চরানোর বিষয়টি থেকে ধরা যেতে পারে 
শিকারজীবীদের দেবী, পরবর্তা অর্থনৈতিক পশুচারকদের উপাস্যায় পরিণত 
হয়েছিলেন । কিংবা ইনি ভিন্ন কোনে! দ্বেবী, আদিমতর দেবীর সঙ্গে কালক্রমে 
একক হয়ে মিলে যান। 

মনসাত্রতের একটি কাহিনীতেও একই সঙ্গে আদিম অরণ্যজীবনের সুর 
এবং টবদেশিক বাণিজা-নিরব জানপদ-অর্থনৈতিক স্তর বিভিন্ন সময়ে সংমিশ্রিত 
হয়ে এটিকে গডে তুলেছে । ভ্রাবিড়-বলয়ের অরণ্য দেবী মঞ্চাম্মা (যিনি 
'সর্পাধিষ্টাত্রী'ও বটেন ) মনসাসিজের প্রতীকে পূজিত হন এখনে1) বৃক্ষোপাসনা 
এবং পণ্ুপুজা এখানে মিলেছে । এর অন্নরূপ দেবী হলেন চেন্মুড়ু। সঞ্চান্মা 
অর্থে মনসা মাতা এবং চেম্মুডু (মনসাসিজ গাছ; কাটাওল। ক্যাকটাস ) অর্থে 
চ্যাংমুড়ী (বাংলাদেশে মনসার অন্ততম নাম ) শ্বচ্ছন্দেই ধরতে পারেন । ফণি- 
মনপার ডালও মনসাব্রতের অতি প্রয়োজনীয় উপচার, এটিও স্মর্তব্য । পল্মা, 
কেতক1 ইত্যাদি নামও মনসার সঙ্গে আদিম বৃক্ষপূজাকে সম্পক্ত করেছে। 
ঘট মৃত্তিতে তার পুজা মাতৃকাতন্ত্রের ভ্যোতক, সেটা আর নতুন করে বলার 
বিষয় নয়। সর্পদেবীর উপাসনাটা অরণ্যজীবন অতিক্রম করেও মানুষকে করতে 
হয়েছে সর্পভযের চিরস্তনত্বের জন্ভ। মনসার সঙ্গে ভ্রাবিড়-বলক্নের যোগাযোগটা 
আর একটি কারণেও ভেবে দেখ! যেতে পায়ে ঃ দেবসভায় বেছলার নৃতা, 
দক্ষিণী 'দেবাসী” প্রথার সঙ্গেই নুসমঞ্জস $ বঙ্গ সংস্কৃতিতে এর আর কোনো 
তুলনা মেলে না। পক্ষান্তরে মনসাব্রতের গল্পেও সেই পুরুষদেবতাপুজক (চাদ) 


ব্রতকথার ইতিকথা / ৫১ 


বনাম স্ত্রীদেবতা (মনসা )--এ দ্বন্দ উদ্ভাসিত। এই সব গল্পই পবিশীলিত 
হয়ে মঙ্গলকাব্যে পরিণতি পেষেছে। আদিতে এব পাচালি ছিল । 


॥ 7 ॥ 


মাহুষেব সভ্যতার বিবর্তনের পবিচালিকা শক্তিই যে সামাজিক গোষ্ঠীগুলির 
দ্বান্্িক সম্পর্ক, সেই এঁতিহাসিক সত্যেব হদিশ দেয় ছুটি বাংলা ব্রতকাহিনী : 
ক্ষে্রলক্ষমীব ব্রতকথা আব অলক্মীপুজাব ব্তকথা । রাখাল বিনন্দকে লক্ষ্মী 
কেমন কবে ধান চাষ কবতে শেখালেন এবং নদীব পাডেব গোচারণভূমিতে চাষেব 
জন্যে মাটি কোপাতে গিয়ে মন্য বাখাঁলদের সঙ্গে তাব লডাই কবে জিততে হল 
কেমনণাবে -সেই কাহিনী নিশ্চযই পশুচারণাব স্তর থেকে কৃষিকাজেব স্তরে 
মানুষের বিবতিত হবাঁব কালেৰ প্রাগৈতিহাসিক স্বৃতিব ছায়!। বিনন্দেব দঙ্গে 
মন্য বাখালদেব দ্বন্দ নৃতন মর্থনৈতিক জীবিকানি্ব শ্রেণীর সঙ্গে পুবানো 
অর্থনৈতিক শ্রেণীব ন্বেব গ্যোতক । 

'অলক্মীপুজাব কাহিনী দই মাতকাদেবীশ্উপাসকদেব বিবাদ এবং তাব পবি- 
শতিব পটভূমিকাষ বচিত। বাজ' নিজেব সত্য রক্ষাব জন্য হাটে-নাবিকোনো 
এমন্ত জিনিষেব সর্দে বাধ্য ভয়ে লক্ষ্মী ঠাকুবেব মৃতিও কিনে আনায় বাজলক্ষ্মী, 
পা গগ্যলক্ষ্মী সবাই তাকে ছেডে চলে গেলেন । রাজা তাদের বাধা ন| দিলেও 
+র্ম যখন বাঙ্গপুবী ছাডতে উদ্ভত হলেন, তাঁকে_আটকালেন এই বলে যে 'সত্য? 
শ'লন কবে তিনি ধর্মকেই বক্ষ! কবেছেন। বাধ্য হযে ধর্ম বয়ে গেলেন অতএব । 
তখন সকলেই ফিরে এলেন। ফয়সাল! হল যে, লক্মীপুজোব সঙ্গে অলক্ী 
পৃজোও হবে, তবে পুবীর বাইরে খোল|। আকাশের তলায় । 

বনু বাঙালী পবিবারে আজও ঠিক এভাবেই অলঙক্ষমীব পূজো হয়। এই 
উন্মুক্ত আকাশের তলায় অচিত হওয়াটা আর্দিম দেবীর স্থচক-লক্ষষণ । অলক্মী 
দেবীব মৃততি গোবরের তৈরী, ছেডা চুল, ঝাঁটার কাঠি, জমা জঞ্জাল ইত্যাদি 
তাব উপচার ॥» বোঝাই যাচ্ছে আদিম জাছুবিশ্বাস-সম্পুক্ত কোনে! দেবীর 
উত্তরস্থরিকা হিসেবে এ'র অস্তিত্ব বিছ্যমান । অলম্্ী-জাতীয় নঞ্থক নামটা 
পরে আরোপ করা হয়েছে শ্ুধু। 

এই কাহিনীতে রাজার অবিক্রীত পণ্য কিনে নেবার যে ঘটনা! দেখছি, 
সেটা রাষট্র-কর্তৃক স্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য (এ ফুগের অর্থনৈতিক পরিভাষায় £ 
ভরতুকী ) দেবার ইঙ্গিত, য1 অনেকখানি হুস্িত সমাজব্যবস্থাকেই সুচিত করে। 
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এর মানে এই যে, এই কাহিনীতেও নান? যুগের ভাবনার পলি পড়েছে। এও 
আসলে সমন্বিত একটি কাহিনীমালার সংহত রূপচিত্র ৷ 

এ সমস্বয্প নির্ভরতাই হল ব্রতকধার নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । গুধুমাত্র 
সামাজিক পর্যায়, গোষ্ঠী বা স্তরের পরম্পরিত স্থতির টুকরোগুলির সমঘিত 
বিন্তাসই নয় বিভিন্ন পর্ধায়ে গড়ে-ওঠা লোককাহিনীর নান। কাল-নির্ভর প্রকরণেরও 
মিশ্রণ এদের মধ্যে পাই । দেব-দেবীর মাহাত্মাকীর্তনের অংশটুকু বাদ দিলে 
অধিকাংশ ব্রতকথাই রূপকথাধর্মী। রূপকথায় যেমন অবহেলিত ছোট রাণীই 
পরিণামে সফল হয় তেমনি একই জিনিস সেখানে দেখি । গরীবের মেয়ে ছোট 
বউয়ের পরিণামে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেল € মনসার ব্রত কথ! ), বুড়ি বামনীর দেওয়া 
ফুল ধুয়ে জল খাওয়ায় বেনে বৌয়ের ছেলে হল ( জয়মঙ্গলবার ব্রতকথা ); 
এ ত রূপকথার একটি বিশেষ পরিচিত উপকরণ । রাজকন্যার অস্তখ সাবালো 
সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশী প্রত্যাখ্যাত রাজপুত্র (মনোরথ দ্বিতীয়া ব্রতকথা )--এ কাহিনী 
নির্ভেজাল রূপকথা ছাড়া আর কি? এর মধ্যে চন্দ্রদদেবতার কপার যে কাহিনী 
সম্পক্ত হয়েছে, সেটা হল প্রাচীন চন্দ্রোপাসনার এতিহ্বাশ্রয়ী। এ প্রসঙ্গে 
লেখার শেষে আরও কয়েকটি কথা বলব । 

উৎসাহী পাঠক এ রকম রূপকথাম্থলভ উপকরণ ইচ্ছে করলে অজশ্র 
পরিমাণেই সংকলন করতে পারেন। রূপকথ] যে-সামাজিক স্তরে উদ্ভুত হতে 
পারে বর্তমান লেখকের শিক্ষক প্রয়াত লোককথাতাত্বিক অরুণকুমার রায় তার 
একটি গবেষণায় ( তার ও সঞ্জীব সরকার সম্পাদিত “লোকায়ত সংস্কৃতি' গ্রন্থটি 
ষ্টব্য প্রাসঙ্গিকভাবে ) সেটিকে নির্দেশ করেছিলেন, আদিবাসী কৌম পর্ধায় 
থেকে জনপদ্পর্যায়ে পৌঁছনোর মধ্যবত্তাঁ একটি উপ-পর্ধায় বলে । এক পূর্ববর্তী 
মিথ বা লোকপুরাণের স্তরও--যা হল আদিম আরণ্যক জীবনের সাংস্কৃতিক 
লব্ধফল-_ ব্রতকথায় আভাসমান, “যমপুকুর” ব্রতকথা তার উদাহরণ। সভ্যতার 
অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে মিথের অন্তলন অলোকিকতাটুকু টি*কে যায়, তার 
দ্বেবতা-নির্ভরতাটুকু গ্রচ্ছর হয় লোককথা, রূপকথা, উপকথা ইত্যাদির মধ্যে। 
আবার এ অলৌকিকতা এবং জাছুনির্ভরতা নিয়েই পুনরাবিভূর্তি হয় দেবকল্পনা, 
সৃষ্টি হয় ধর্মীয় কিংবদস্তীর। সেটা আরো ুসভ্য যুগের সাংস্কৃতিক উৎপাদন । 
বাংলাদেশের কত জায়গাতেই যে আঞ্চলিক ব্রত গড়ে উঠেছে এ রকম কিংব- 
দস্তীকে নির্ভর করে, তার ইয়ত্তা নেই। এক চাদ সওধাগরের পাট, বেছুলার 
ঘাট আর নেত ধোঁপানীর মাই অন্তত ৪ বা€ জাহ্‌গার অবশ্যই বিভিক্ক 


ব্রতকথার ইতিকথা / €৩ 


জেলায় দেখার সুযোগ হয়েছে একা এই লেখকেরই । 

নিজের ছানার গলায় পেঁচী এসে লক্ষ্মীর গলার মালা পরিয়ে দিল তাকেই 
ছুনিষার স্থন্দরতম প্রাণী সাব্যস্ত কবে (লক্ষমীব ব্রতকথা ), কিংবা লোভী ছোট 
বউকে বিড়াল শায়েন্তা করল ( যষীর ব্রতকখা )-এ সব তো নির্ভেজাল পণ্ড- 
কথা । প্ররুতপক্ষে লক্ষ্মী এবং ষষ্ঠীব যত ব্রতকথ! প্রচলিত আছে অল্পবিষ্তর 
সবই পশ্ডকথার লক্ষণপমৃদ্ধ। সেবা, দয়া, ধর্ম, ত্যাগ ইত্যাদি বিষয় ব্রতকথার 
মধ্যে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো আবাব নীতিকথ বা ফেবল বা 
প্যারাবলধর্মীও যে, সে কথা বলাই বাহুল্য । 

আদিম শিকার-নির্ভব জীবন, প্রাক্প্রাীন পশুচারণা-নির্ভর জীবন, প্রাচীন 
কৃষিভিত্তিক জীবন- তার পরবর্তাঁ শিল্প-বাণিজ্যেব জীবন - এর সমস্ত কিছুই 
এইসব কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্ধমান । মিথ, রূপকথা, পণুকথা, কিংবদস্তী 
নীতিকথা। প্রভৃতি নানা চরিত্র এবং প্রকরণেব এমন সমন্বয় আর কোন একটি 
কাহিনীধারার মধ্যে শন্য কোন সংস্কৃতিতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রতের 
সমধ্ণী লোকায়ত ধর্মধার! বন্ধ সংস্কৃতিতেই আছে (অবনীন্দত্রনাথের “বাংলার ব্রত" 
বইটি দেখবেন ) আল্পন! উপচার ইত্যাদি জাছুসংস্কারনির্ভর-পরিচধাও অলভা 
নয় তাদের মধ্যে ; কিন্তু ব্রত কাহিনীর মতো এমন বিচিত্রতা, বলতে গেলে অনন্ত 
সমন্বয় ধমিতা, অন্যত্র মেলে না । সেদিকে থেকে এটা তুলনা-বিরহিত। 

ব্রতের মধ্যে আব একটি বিম্ময়কর সমন্বয় ঘটেছে, যার একটু প্রাসঙ্গিকভাবে 
উল্লেধ করা সবশেষে দরকার । কিছু আগে সে কথার একটা ইন্গিতও দিয়েছি। 
এই ব্রতগুলি পালন করার দিনক্ষণ একই সঙ্গে মৌরপঞ্জিকা এবং চান্দ্রপঞ্জিকা 
অনুসারে হয়। কিছু ব্রত আছে যেগুলি তিথি ধরে পালিত হয়ে থাকে, আবার 
অনেক ব্রতের পালনবিধি তারিখনির্তর | ম্মতরাং প্রাচীনতর পঞ্জিকা-বিধান 
এবং আধুনিকতর পঞ্জিকা-নির্দেশের এই যৌথ উপস্থিতি ব্রতগুলিকে সামগ্রিক- 
ভাবে আরও একটি সমন্থয়ের উদাহরণরূণে গ্রতিপর করে। এ জিনিষ খুবই 
নজরে পড়ে, শুধু বাঙ্গালী কেন, যে কোনো জাতিরই সংস্কৃতিতে। 

ধরুন “সেঁজুতি' ব্রতের কথাই। অগ্রহায়ণ মাসের পয়লা থেকে সংক্রান্তি 
অবধি পালনীয় এটি; অর্থাৎ সৌরপঞ্জিকা অনুযায়ী এর আচারবিধি পালনীয় । 
অনুরূপ আরও কটি ব্রতের কথা বলি উদাহরণ হিসেবে; “তুূষতুষলী' 
€ অগ্রহারণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন পর্বস্ত এর 
পালন বিধি ); “নিত্‌-সি'ছুর' € চৈত্র সংক্তান্তিতে প্রপর চার বছর করতে 


৫৪ / পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


হয়); “ইতু" (কাতিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি অবধি সব কটি 
রবিবার) ; “তেজ দর্পণ" ( চৈত্র সংক্রান্তি), 'জয় মঙ্গলবার ( জ্ষ্ঠ মাসের পয়লা 
থেকে সংক্রান্তি পর্বস্ত সব কটি মঞ্জলবার) “গুগ্তধন” (চৈত্র মাসের মহাবিষুব 
সংক্রান্তিতে, চার বছর ধরে ) ইত্যাদি । 

অন্তপক্ষে, তিথি অনুযায়ী তথ] চান্দ্রপঞ্জিকা অন্ষায়ী কটি ব্রতের কথাও 
বলি £ লক্ষ্মী এবং যণ্ঠীকেন্জ্রিক সব কটি ব্রত (ব্রত হিশেবে যার। সবচেয়ে সংখ্যাগুরু 
ছুটি দল ) পুণিমা তিথিতে এবং শুর্ুপক্ষের ষঠীতে পালিত হয়। অন্যান্ ব্রতের 
মধ্যে 'অক্ষয় সি'ছুর' ( বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া ),; 'নখ ছুট+ ( চৈত্রের 
শুরু] চতুর্ধা ); “পন্মপূৃিমা” (বৈশাখী পৃথিমা ) 'সংকটমোচন” € অগ্রহায়ণের 
শুরুপক্ষের দুই মঙ্গলবার, এখানে সৌর-চান্দ্র ছুই পঞ্রিকার যৌথ প্রভাব পড়েছে ) 
মঙগলসংক্রান্তি (ভ্রিশ দিনের মাসের সংক্রান্তি, শুরুপক্ষের মঙ্লবার, এখানে ছুই 
পঞ্জিকার গ্রভাব-সমন্বয়) সৌভাগা চতুর্থ (আশ্বিন মাসের দুর্গা-সুরুপক্ষের 
চতুর্থা, চার বছর ধরে পালনীয় ) ইত্যাদি । 

একটি জিনিষ লক্ষণীয়, দিন-অনুযায়ী ব্রতগুলির সঙ্গে সংক্রান্তি একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সময়। পক্ষান্তরে তিথি-অন্গ ব্রতপমূহের ক্ষেত্রে শুরুপক্ষই মূল 
পালনীয় সময়কাল, ব্যতিক্রম শুধু শিবরাত্রি । চাল্জ্রপঞ্জিকার ক্ষেত্রে শুরুপক্ষ 
সম্বদ্ধে আিম সংস্কারের স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করাটা দুর্বোধ্য নয়। কিন্তু দিনাম্গ 
ব্রতগুলির ক্ষেত্রে সংক্রাস্তির ব্যাপারটা কোন্‌ মানসিকতা সঞ্জাত? 

সংক্রাস্তি-নির্তর ব্রতোৎ্সবগুলি সম্পূর্ণরূপে যে, সৌরপঞ্জিকভিত্তিক সে কথ 
বলাই বাহুল্য । সৌরপঞ্জীর হিশেব চন্দ্রপঞ্জীর তুলনায় পরবর্তাঁকালের জিনিষ । 
গ্রহনক্ষত্রের সামগ্রিক গতিবিধিটার ছক যখন থেকে মানুষের আয়ত্তগত হয়েছে, 
তখন থেকেই সের সারা বছরের “পরিভ্রমণে'র মানচিত্রও সে তৈরী করতে 
শিখেছে। চান্দ্রপপ্রী যেমন পুর্ণচন্দ্রের রাত এবং নিশ্চজ্জ রাতের নিশ্চিন্ত 
হিশেবের ওপর নিভরশীল, সৌরপঞ্জিকার ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। ঠিক 
৩৬* দিন পরে যে স্্য একটি বিশেষ নক্ষত্রসঙ্ঘের কাছে ফের “ঘুরে আসবে' 
_ এইটে মান্ধুষের বুঝতে দীর্ঘদিন সময় লেগেছে । এর পরে আবার বাড়তি 
৫ দিনের জটিল হিশেবটুকুও তাকে এঁ ৩৬০ দিনের সঙে মানিয়ে নিতে হয়েছে। 
অর্থাৎ, গড় ছিশেবে দৈনিক যে পৃথিবীর ঘে-কোনে! জায়গার ভূমিবিদ্দু থেকে 
লহ্বরেখ! কল্পনা! করলে স্থ্ধ প্রায় ১* মতন সরে যায়- এটা! বুঝতে পারার পর 
সে আকাশের নক্ষত্রবিস্তাসগুলিকে এক-একট রাশি-নামে চিহ্ছিত করেছে। 


ব্রতকথার ইতিকথ। / ৫৫ 


ক্রান্তির দিন সুর্য একটি রাশি থেকে অন্ত রাশিতে সম্পূর্ণরূপে সরে যায় বলে 

প্রাচীন জ্যোতিবিজ্ঞানে সংক্রাস্তিকে বিশেষ দিন রূপে ধার্ধ করা হয়েছে। 

বৈশাখ থেকে চৈত্র - এই বারো মাসে যথাক্রমে মেষ - বৃষ মিথুন _ কর্কট 
_সিংহ- কন্তা_ তুলা- বৃশ্চিক _-ধঙ্গ_-মকর-কুস্ত এবং মীন রাশিতে স্থ্য 
বিচরণ করে বলে প্রা্ীন জ্যোতিবিজ্ঞান মনে করেছে । প্রত্যহ ১? করে সরতে 
সরতে ৩০ ভিগ্রীর একটি একক ( 81216) সুর্য “পার” হয় ৩* দিনে স্থযের এই 
“সংক্রমণের নামই সংক্রাস্তি । 

ব্রতেব ক্ষেত্রে সংক্রান্তি দিনগুলির তাৎপয তাই বেশ খানিকটা পরিমাণে 
রাশ্শিচক্রেব আবর্তনেব ওপর নিভরশীল । পূর্বতন চান্দ্রপঞ্জী-ষা আদিম 
অভিজ্ঞতা-প্রস্থত এবং পরব সৌরপঞ্জী- যা উন্নততব বিজ্ঞানবোধ জঞ্জাত- 
এই দুই সংমিশ্রিত হয়েছে ব্রতপালনের সময়, ক্ষণ, তিথি, বার, দিন ইত্যাদি 
নিরূপণেব ক্ষেত্রে। এত হিশেব ব্রতিনীরা হয়ত করেন না, কিন্তু লৌকিক 
ধর্মধাবাব ওপবে পবিশীলিত জ্ঞানচষাব প্রতিভাস পডে এই ব্যাপারটা সম্ভব 
করে তুলেছে। ব্রত কথাব প্রসঙ্গে এই লৌকিক নাগবিক অঙ্গভাবনার ব₹ 
মানতার কথাটি মনে রাখতেই হবে 
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বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে উৎসব পালনের প্রচলিত রেওয়াঞ্টা খুব পুরোনো 
নয়। তাছাড়! বর্ষ হিশেবের পদ্ধতিও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক। স্বভাবতই 
পয়ল] বৈশাখের নববর্ষ পালনকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনার তাই অবকাশ 
প্রায় থাকেই না। তবে নতুন বছরকে অভ্যর্থনা করার একটা প্রথা পৃথিবীর বনু 
স্কৃতিতেই আছে প্রাচীনকাল থেকেই-সে কথাটাও প্রাসঙ্গিকভাবে 
স্মবণযোগ্য ৷ 
ষাযাবব জাতিগোষ্ঠীগুলি সভাহাব উাকান থেকেই সময়েব হিশেব করত 
টার্দের হ্রাস-বৃদ্ধি অন্যায়ী । চান্দ্র বসব গণনার পদ্ধতি প্রাচীন রুষিকেন্দ্রিত 
সমাব্রগুলিতেও প্রায়শই অনুস্থত হত । কিন্তু দৌর-আবর্তনকে কেন্দ্র করেও 
বছরের হিশেব শুরু হয় বেশ প্রাচীনকালেই | এখন সৌব-চান্দ্-মিশ্রিত হিশেব 
অনুযায়ী বিভিন্ন পঞ্জিকার বিধানই প্রচলিত বিভিন্ন জাতিব মধ্যে। কিন্তু 
ঠিক একই তারিখে যে বরাবরই সর্বত্র পববর্ষ পালন করে আসা হচ্ছে, এমন 
নয়। ইউরোপে একসময় বছর শুরু হত বসন্তকালে, মার্চ মাসে। প্রাচীন 
বাংলায় বর্ধারস্ভ হত হেমস্তে, “অগ্রহায়ণ' নামটিই তার প্রমাণ । ফল-ফুলের 
মরম্ুম, শস্যের মরস্থমকে বছরের প্রথম বলে গণ্য করার রেওয়াজটাই যে মুখ্য 
ছিল এটা বেশ বোঝা যায়। প্রাচীন চীনে অনেক সময়েই নববর্ষ নির্দিষ্উ 
তারিখে হত না- কোনো বছরে বারো, কোনো বছরে তের মাস গণনা করা হত 
চাদ ও স্থ্যের সুস্্ম গতির জটিলতার কারণে । ইছুদী পঞ্জিকাতেও নববর্ষ 
নির্দিষ্ট নয় । 
বাংলা নববর্ষ যে প্রাচীনকালে একমাত্র হেমস্তেই হত এমন নয়। 
উত্তরায়ণ শুরু হত যখন -ফান্নের পুণিম! _তখনই বছর শুরু বলে ধরা হত 
এদেশে একসময় । দোল ইত্যাদি বসস্তোৎ্সবকে তারই স্বতিবাহী বলে গণ্য 
করেছেন কেউ কেউ । তামিল নববর্ষ পোঙ্গলও মাঘের শুরুতে । 
ব্সস্তোৎসবের উচ্ছ্বাস এবং কিছুটা লাগাম-খোল! ভাব ইউরোপের নববর্ষের 
ইতিহাস খু'জলেও পাই। খু; পুঃ ৪৬ সালে জুলিয়াস সীজার প্রচলিত রোমান 
পঞ্জিকার সংস্কার করে জানুয়ারিতে বর্যারস্ভ ঘোষণা করলেও পুরোনো “ন্যাটার্না- 
লিয়া'-জাতীর লাগাষ-ছাড়া যৌবনোৎসবের রেওয়াজটা! তিনি পাণ্টাতে পারেন 
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নি। এরই স্থত্র বহন করে এখনে! নিউ ইয়ার'স ইভের উৎসবে যিস্ল্টো 
€ নকল গাছ )এর তলায় তরুণ-তরুণীর চুম্বন বিনিময়ের বাধ্যবাধকতা থাকার 
প্রথাটি টি'কে গেছে। প্রাগৈতিহাসিক আরণ্যক জীবনের নির্বাধ ফৌনাচরণের 
পরিশীলিত স্রসভ্য বিবর্তন হিশেবেই এই “নকল' গাছের তলায় “প্রেম” বিনিময়ের 
রেওয়াজটি বহমান আছে, এমন কথাও সমাজবিজ্ঞানীর! বলে থাকেন অনেকেই। 

আমাদের সমাজে সামগ্রিকভাবেই ইউরোপের চেয়ে রক্ষণশীলতা বেশি 
বলে, কালেব অগ্রগতিব সঙ্গে নববর্ষে উৎসব-আাচার থেকে এ রকমের রেওয়াজ- 
বীতিগুলে সরিয়ে দেওয়! হয়েছে। উত্তরাপথের নেক জায়গাতেই হোলিকে 
পৃথক কবে ফেলে আলাদাভাবে নববর্ষ হিশেবের রেওয়াজ এসেছে সম্ভবত এই 
ধরণের 'লাইসেন্স' দেবার বিরুদ্ধে বক্ষণশীল সামাজিক মানসিকতা থেকে । 
চৈত্র পুিমার পর দিন অনেক অঞ্চলেই বর্ধারস্ত। কাতিক পুর্িমার পরদিন 9 
নেপাল ও অন্যান্ত অঞ্চলে বছর শুরু হয়। কিন্তু উৎসবে চরিত্র গ্রাচা ভথগ্ডের 
সর্বত্রই__শুধু ভারতে নয়--একধবনের যৌবনোৎবের চেয়ে অন্লোৎসব বূপেই 
ব্যাপ্তি লাভ ক্ছে। 

জাপান বলুন, চীন বলুন, সিংহল বলুন, সর্বত্রই নতুন শরন্ত, নতুন ফল-.ক 
কেন্দ্র করে উৎসব চলে। এ জিনিস মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি অঞ্চলে এবং উত্তর 
আমেরিকার রেড ইগ্ডিয়ানদেব অজন্্ গোষ্ঠীর, যেমন ইরোকোয়া, ন্বোচোমিশ, 
স্যালিস, চিগ্লেওয়। প্রভৃতি মধ্যেও এই উপলক্ষে অন্লোৎসবটাই মৃধ্যতর বলে 
গণ্য । স্বইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশেও ব্যাপারটা অনেকটা তাইই। 
পোঙ্গলের মূল উৎসবটাও নৃতন অব্লভিত্তিক। 

অর্থাৎ কৃষিকেন্ত্রিক সভ্যতার মূল আর্থনীতিক ভিত্তি যা, সেই শশ্য যখন নতুন 
থাকে, তখনকার চন্ত্র-সূর্ধের অবস্থানকে তিথিগতভাবে হিশেব ববেই একদা 
পৃথিবীতে নববর্ষ পালন করার প্রথ! চলিত হয়েছিল । শশ্য ঘরে তোলা উপলক্ষে 
আদিবাদীদের মধ্যে যে ধরনের উচ্ছাস উৎসব দেখি, তারই সমধর্মী নববর্ষের 
উৎসব । উর্বরতাকেন্দ্রিক সংস্কৃতিরই লন্ধফল এটি । আদিম থেকে প্রাচীন, 
তার থেকে মধ্যযুগ-_-এমনকি একাল অবধি মাস্থষের মনে যে জাহুবিশ্বাস সক্রিয় 
ছিল এবং আছে, উৎনবের বিভিন্ন অনুষ্ঠান তাকেই প্রতিফলিত করে। চীনে 
একসময় পুরনে। বছরের প্রতীক কাগজের ড্রাগন পুড়িয়ে “পুরাতন বৎসরের 
জীর্ণ রলাস্ত রাত্রি'কে ভম্মপাৎ করাই ছোক, আমাদের বিক্ব-বিনাশন (একদ। বিশ্ব- 
রাজ ) গণপতির পুজা করাই হোক, আর পশ্চিম আফ্রিকার কোনো কোনো 
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উপজাতির মধ্যে নতুন ফসল, নতুন বছরের মঙ্গল কামনায় ক্ষেতে নারী-পুরুষের 
মিলনোৎসবই হোক-_সবের পেছনেই সেই জাঁদুব প্রত্যয় । জাপানী নববর্ষ 
উৎসবের একটি প্রথায় এ ঢুয়ের মেলবন্ধন ঘটেছে : নতুন শশ্ডের সম্ভাব ঘরে তুলে 
ছুটি পিঠে বানানো হয়--একটি পুরুষ", অন্থটি “নারী” । এদেব প্রতীকী 
মিলনেব মধ্যেই নববর্ষের উৎসবেব পূর্ণ তাতপর্ধটি নিহিত থাকে সেখানে । 
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বাঙালীর নববর্ষের ছুটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ঃ হালখাতা এবং গণেশমৃতির প্রতিষ্ঠা 
ও পূজা । এ ছুটিই বর্তমানে বাবসায়ী সমাজেব গ্রাফ অবশ্ঠ-পালনীয় প্রথ]। 
প্রসঙ্গত স্মরণযষোগ্য, কোনো-কোনে! ব্যবসাম্ী আবাব বৈশাখেই অক্ষয় তৃতীয়াব 
দিন গ্দীতে গণেশ বসান । গণেশ-প্রতিষ্ঠার মধ্যে অবশ্ত বেশ কিছু স্থপ্রবীণ 
লোকায়ত সংস্কার আছে; সে কথায় পবে আসছি । তার 'মাগে হালখাতাব 
প্রসঙ্গ । 

এটি মূলতই মোগল আমলের রাজ্যশাদন পদ্ধতির সঙ্গে সম্পঞ্কিত। আক- 
ববের আমল থেকে বারশাহী রাজন্ব এবং তহশীল-ইত্যাদদি বিষষে হিশেব- 
নিকেশ কর! হতো মুসলিম চান্দ্রবব-তথা-হিজরির দিন সন প্রভৃতির অনুযায়ী । 
ফসলই যেহেতু ছিল রাজন্বের প্রধান মাধ্যম, তাই এই সন-তারিখের নৃতন 
হিশেবের প্রচলিত নাম হয়ে দীাডিয়েছিল “ফসলী” । রাজন্ব আদায়ের নির্দিষ্ট 
তারিখরূপে প্রতিষ্ঠিত হল বছবেব প্রথম দিন--সংস্কতনবীশরা আবার তার নাম 
দিয়েছিলেন “পুণ্যাহ' অর্থাৎ “পুণ্য দিন” ( প্রজার রক্ত শুষে খাজনা আদায় করাব 
নির্দিষ্ট দিনটি অবশ্যই “পুণ্য দিন” বৈকি !1)। 

কিন্ত হিজরি সন চাদের চলাফেরার নিয়মে হিশেব করা হুষ বলে, তার বাহক 

দিনসংখ্য। হুল স্থর্ধের আছিক-ও-বাধিক গতির ওপর নির্ভরশীল সর্বজনীনভাবে 
গৃহীত ৩৬৫ দিনের বছরের চেয়ে ১১ দিন কম। এর ফলে আদায়ের হিশেব-পত্র 
প্রতিবছর বঙ্গাবের (যা ব্যাপকতর ভাবে প্রচলিত ছিল ) সঙ্গে গরমিলে পডতে 
থাকায়, অবশেষে বঙ্গাব্দের ১ল। বৈশাখকেই খাজনা-ইত্যারদি আদায়ের নির্দিষ্ট 
দিনরূপে স্থির করা হল। ব্যবসারী মহলে এ রেওয়াজটিই হালখাতায় পরিণতি 
ল(ভ করেছে পরবর্তা কয়েক শত ব্রৈ। এ প্রসঙ্গে একটা কথ! উল্লেখযোগ্য £ 
দক্ষিণ ২৪-পরগণার নান! জায়গান্ন হালখাতা হয় চৈত্রের মাঝামাঝি; কারণ 
অজ্ঞাত । 
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মহারাষ্ট্রের মতে। অবশ্য গণেশ চতুধা ( ভাত্রমাসে ) পালনের সঙ্গে তুলনীয়- 
ভাবে ব্যাপকভাবে গণেশপুজা বাংলাদেশে হয় না। গণেশ পুজা এবং তার মুতি 
বাণিজ্যকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করার মধ্যে প্রাকৃ-মুস্লিম কালের কিছু সংস্কার-বিবর্তনের 
আকর্ষণীয় একটি ইতিহাস লুকিয়ে আছে। পরবর্তাঁ কালের “সিদ্ধিদাতা” এই 
গণেশ ওরফে গণপতি কিন্তু আরদিতে গণা হতেন “বিত্বরাজ' হিশেবে । গণেশই 
ঞ্রবপদ্রী ভারতীয় দেবদেবীদের মধ্যে ( বিষুর সসিংহাবতার রূপ ছাড় ) একমাত্র 
পণু-মানব-সমন্থিত মতি । এককভাবে পার্বতী কর্তৃক গণেশকে জন্মদানের যে 
পৌরাণিক বিবরণ কালক্রমে প্রচলিত হয়েছে, তার আদি-কাঠামো৷ ওরফে 
আঞ্চবিটাইপ বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যায় যে ইনি প্রথমে কোনে। পার্বত্য 
জাতি ( “পার্বতীপুত্র” কথাটি স্মরণযোগ্য )-_যাদ্দের কুলপ্রতীক ছিল হাতী, তাদেব 
উপাস্ত দেবতা । গণেশ যে মূলে প্রাগাধ দ্রাবিড়ভাষী জাতি-কোমের দেবতা, 
একথা অনেক পণ্ডিতই বলেছেন। 

পরবন্ঠাঁ সময়ে সামাজিক ছন্দের বিবর্তনে সমন্বয় স্থষ্টি হল যখন, তখন পণ 
এবং মানুষের মৃত্তিরও প্রতীকী সমন্বয় ঘটল । ইছুর বাহন সম্ভবত সেই ভিন্লতব 
ষে হবন্বশীল গোগীর নরদেহী-দেবতা, তার বাহন ছিল--ওরফে তাদের কৌলিক 
টোটেম ( পণ্ড-প্রতীক ) ছিল পার্বতীর “ইম্যাকুলেট কনসেপশ্যন'-জাত পুর 
গণেশকে শিবপুত্র রূপে গ্রহণ করা, তাকে আধাঁকরণ বা এরিয়ানইজেশ্যনেরই 
ঘ্যোতক বলে ধরা যায়, যদিও শিবও মূলে ছিলেন প্রাগার্ধভাষীদ্দেরই দেবত", 
হরাগ্সা-সংস্কৃতির শীলমোহর তার পরিচয়বাহী । 

গণেশ নামের তাৎপর্যটির অন্বেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক । “গণ' শব্দের 
মৌলিক অর্থ ট্রাইব বা আদিবাসী কোম। প্রাচীন ভারতে “গণ” রাষ্ট্রগুলিতে 
ব্রাহ্মণ্য-এতিহ্থাম্থুসারী বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক শ্রেণী সমাজের পরিবর্তে একধরনের 
সীমাবদ্ধ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। যেগুলিকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়” হ্বাথ 
সম্পর্কে কৌটিল্য বু কথ। লিখেছেন তার “অর্থশাস্ত্রে” । ব্রাহ্মণ্য-সংস্কত্তির বহিভূতি 
এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত কোনে দেবতাই 'গণেশ? বা 'গণপতি”- 
রূপে গণ্য হতেন। পঞ্চাশ প্রকরণের গণপতি-মৃতি কল্পনা এ বিভিন্ন 'গণ' 
রাজ্যের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের উৎসজাত হয়ত বা। এই রাষ্্রগুলির গণতান্ত্রিক 
চরিত্রই ছিল শ্রেণীশোষক ব্রাক্ষণ্য-সংস্কৃতির জাওতাভুক্ত অন্ত রাষ্ট্রগুজ্র 
সামাজিক শাসন-শোষণের পক্ষে বিশ্ব্ববূপ। তাই গণেশ আদিতে “বিঙ্গরাঙ্" 
বলেই গণ্য হতেন। | 


৬* / পু্জা-পার্বণের উৎ্সকথা 


পরবর্তাকালে গণরাষ্টগুলি যখন অবশেষে বিধ্বন্ত হয়ে যায় তখন সংস্কৃতি- 
ত্বের স্বাভাবিক নিয়মেই তার্দের দেবতা, অভিজেতা ব্রাঙ্মণ/-সংস্কৃতির বলয়ভূক্ত 
বাষ্ট্রগুলির দেবমগুলে বপাস্তরিত চরিত্রে গৃহীত হলেন। গণেশের “বিস্বকারী' 
চরিজ্কে ব্রাঙ্মগণ্য সংস্কৃতিতে ভুলে যাওয়া হল। তিনি পরিণত হলেন সিদ্ধি- 
দাতায়। তার শিবপুত্ররূপে স্বীকৃতি এবং হস্তীমুখকে ইন্দ্রের বাহনের ছিব্নমুণ্ড রূপে 
কল্পনা ইত্যাদি-বিষয় তাকে “জাতে” তুলল ! “সিদ্ধম* শবের প্রাচীন অর্থ 
“অক্ষর; লিপি প্রচলন করার ব্যাপারে তাকে ম্মবণ করা হতে লাগল এবং 
বিজিত গণরাষ্ট্রগুলির মানবের সঙ্গে কার্যকরী একটা সমন্বম্ন-ব্যবস্থা হিশেবেই সব 
পুজার আগে গণেশ পুজা বিহিত হল সম্ভবত । নব বর্ষারস্তে সর্বকর্মের প্রান্কালে 
গণেশ পুজার উতৎসও সেখানেই মিহিত। 

গণেশ যে মূলত অব্রক্ষণা-সংস্কৃতির বলয়তৃক্ত দেবতা ছিলেন, তার একটি 
হদিশ মেলে দক্ষিণ চব্বিশ-পবগণার নানান্‌ অঞ্চলে গ্রচলিত একটি লোকপুরাণ- 
বৃত্তের কাহিনীতে । শনির দৃথিতে মুণ্ড উডে যাবার পর এরাবতের মুণ্ড এনে 
গণেশের দেহে বসানোর যে ঞবপদী পুরাণের গল্প গ্রচলিত আছে, এ লোকপুরাণ 
কথায় তাব পবিপুরক পববর্তাঁ অংশটুকু গডে উঠেছে। গণেশের আদি মুওটিই 
(স্থানীয় সংস্কার-অনুযায়ী ) বারাঠাকুর রূপে গৃহীত এবং উপাসিত হয় এ সব 
অঞ্চলে। এই লৌকিক দেবতা বারাঠাকুরের সঙ্গে গণেশের অভিন্নত! কল্পনা, 
পরিশীলিত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কতির প্রভাবজাতও হতে পারে। তবে, বিপরীতটা 
হওয়াও অসম্ভব নয় ; অর্থাৎ গণেশ আদিতে লৌকিক দেবতাই ছিলেন- সেদিক 
থেকেও গণেশ" নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর] যায় । 

পুরাণবৃত্তের অবাচীন স্তরে গণেশের তরী হিশেবে সিদ্ধি ও বুদ্ধিকে নির্দেশ 
কর] হলেও, প্রাচীনতর গণেশভাবনায় লক্ষ্মী হলেন তার নর্মসহচরী ; লক্ষ্মীর 
সঙ্গে উপমিথুন মুতিতে গণেশকে দেখাও যায় (যার বিবর্তন জাপান ও চীনদেশের 
গণেশ ও তার সঙ্গীর যুগলমৃঠি কুঅন-সি-ত্যেন বা কঙ্গিতেনে ঘটেছে )ঃ 
ঠিক অন্থুরূপ মিলনোতৎ্কণ্ঠিত ভঙ্গীরত ভাবে গণেশের ও-লক্ষ্মীর যুগল খ্যানমূতিও 
কল্পিত হয়েছে । পরবতাঁকালে ধর্মতাত্বিকর1 এই লক্ষ্মী, শিব-পার্বতীর কন্তা 
নয় বলে গ্রাগ্রসর সমাজের সংস্কারান্থুযায়ী ব্যাখ্যা করলেও, আদিমতর 
সমাজের কোনে কোনো গোঠ্ীতে অনুস্থত ভাই-বোনের বিবাহে "ট্যাবু' না 
থাকার সুত্রও এই লক্ষমী-গণেশ কল্পনার মধ্যে থাকতে পারে। ছুর্গাযতীব্রতের 
একটি গল্পে যে দেখ! যায় নারায়ণই দুর্গার স্তন্ত পানের লোভে দেবীর নিমিত 
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পুতুলের মধ্যে প্রবেশ করেন, যা জীবস্ত হযে গণেশ নামে পরিচিত হয়, সেই 
গল্প গড়ে ওঠার পিছনে গণেশ লক্ষ্মী-সংক্রান্ত এই সমস্যার স্থত্র থাকা সম্ভব। 
নববর্ষের উৎসবের সুত্র ধরে গণেশপুঙজার তাৎপর্য প্রসঙ্গে এত 'অশাস্থীয” কথা 
বলার কারণটুকু এ অধ্যায়ের পরিশেষে বলতে হবেই; সে জবাবদিহিটুকু পাঠককে 
দিতেই হবে বর্তমান লেখকেব। নববর্ষের উৎসবেব মধ্যে যে অবাচীনকালেব 
লোকবিধির সঙ্গে সঙ্গেই ম্মরণাতীতকালে লৌকিক সংস্কার রূপান্তরিত বা 
পরিশীলিতভাবে চলে আসছে, গণেশপুজার আন্ুপুবিক ধারাক্রমটি বিশ্লেষণ 
করলেই সেটি বোঝা যায় । বর্ষবোধনের বিশ্বজনীন লোকবিধি ত মানা হচ্ছেঠ 
মধ্যযুগকালীন ব্যবসা-বাণিজ্য-রাজন্ব-ইত্যাি-নির্ভর সমাজের প্রয়োজনে 
হালখাতার ব্যাপারটা ৪ এব মপো ঢুকে পডেছে আধথন্ণতিক বিবর্তনের পথ 
ধরে: আর গণেশপুজাব মধ্যে স্থপ্রাচীন কোমসমাজেব বিবিধ বিধি এবং 
সংস্কার এসে সমাবুত হয়েছে । এই সবকিছুব সমম্বষেই বাঁডালীর নববর্ষ ষণ1- 
অর্থ একটি প্রধান লোক-উৎসব রূপে গডে উঠেছে। মহারাষ্টে গণেশচতুধ তে 
যে গণপতি-উতৎসব হয়, তার প্রেক্ষিত আলাদা; গণেশ সেখানে হিন্দু ক্ষাত্র 
শক্তির প্রতীক; বাংলার গণেশের সঙ্গে তার মৌলিক পার্থকা আছে অন্তত 
চরিব্রগত অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে, এ কথা স্মরণযোগা | 


সাত ॥ জামাইফী ; সংস্কৃতি-বিবর্তনেব দর্পণ 


প্রকৃতপক্ষে, ৬াইফোটা এব" জামাইনী এই ছুট অনুষ্ঠানের প্রসার বাঙালীর 
অস্তঃপুবে যতগানি ব্যাপক, সেই অস্ত্রপাতে এদেব মধ্যে ধর্মীয় ভাবাহষঙ্গ খুবই 
কম। মেট্ুকু আছে, তাও প্রাচীন ত্রাহ্ষণ্য ধর্মেব উৎস সংস্কাবের জঙ্গে 
শম্পৃক্ত নয, গু।ণীনতব *কীমজীবনেব প্রতিভাস এর মধ্যে বিশ্বিত হয়েছে, 
মাদিম আবণ্য জীবনের অধুনাবধি প্রপাবিত বপান্তরিত এক মুত্তিতে। 
এাইফোটাব কথ যখাকালে আলোচনা! কবব। '্মাপাতত, জামাইষষী £ 
স্বজনাংসব বলতে বাঙালীব সমাঙ্রে যা প্রচলিত, 'তাব অন্ততম , 'অন্যতবটি, 
বলাই বাহুলা, এ ভান্ফোট]1। 

এখনি জামাইন্ঠীকে, আদিম "শাবণাআীবণেব বপান্তবিত প্রতিভাস বলেছি । 
এই পার্বণেব অবাষঠী নামটিই, সেই বক্তবোব সমর্থনে প্রথম সাক্ষ্য । এ 
নামের বিশ্লেষণ দিষেই আলোচনা শুক কবি ববং। এক "মরে, জামাইষগীও 
একটি ব্রত এবং বহু ব্রতেব অশিবাষ আঙ্গিকম্বদপ এবও “কথা” বা গল্প আছে, 
*ও আবাব একটি নয, ছুটি । 

য-.কানো। রকমেব যগ্ঠীপুর্জাব সঙ্গে বেডালের একটা গণীর শিবিড 
যাগাযোগ যে আছেই, ত| ত| সর্বঙ্গনেব জান।। স্বভাবতই, সম্ভানকামন 
এবং তাব মনের আকাঙ্ষাব মধ্যেই ষষ্ঠী ঠাকুবাণীর পৃজা-ত্রত ইত্যাদিব 
পূর্ণায়ত রূপটি মেলে । সম্ভবত বনু সন্তান হয বলেই এবং সচরাচর অপঘাতে- 
মার! পড়ে না এই কাবর্ণেও বটে, বেডালকে সন্তানদারিনী-ও-রক্ষাকাঁরিণী দেবী 
ষ্ঠীর বাহনৰপে গণ্য করা হয়েছে। দেবমৃতির বিবর্তনতব-অঙ্থসাবে আদিতে 
বেডালই যে ছিল আরাধ্য দেবতা, পববর্তাকালে নাবীষৃতিধাবিণী মাতৃকাদেবী 
ষগিব বাহন হিশেবে তার পদ্াবনতি ঘটেছে যে, একথা! মেনে নেওয়া যায়। 

অর্থাৎ, একদিকে বেডাল ছিল একসময়ে গোরষ্ঠীগত ভাবে একটি কুলগ্রতীকী 
পস্ত ( টোটেম ), পরে উর্বরতাতান্ত্রিক ধর্মধারার বিকাশ ঘটলে ধাঁরে-ধীরে তার 
ক্রিযাকাণ্ড সীঘাবদ্ধ হবে গিয়ে সন্তানকামন1 ও রক্ষণের প্রতীকে পরিণতি 
ঘটেছে। তবে, বেডালকে মারতে নেই--এই নিষেধাত্বক সংস্কারের (বা 
'ট্যাবু"র ) মাধ্যমে তার গ্রাচীনতর টোটেম-স্ুলভ মর্ধাধার অনেকখানিই রক্ষিত 
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আছে। 'অরণ্যযষ্ঠী ব্রতের গল্লেও সেই ট্যাবু-ভাবনার একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
দেখি আমরা। 


ব্রতের কাহিনীতে আছে যে, বাড়িৰ ছোটবউ লোভে পডে মাছ-ছুধ সব 
লুকিয়ে খেয়ে ফেলে কালে! বেডালেব নামে দোষারোপ করত । এর শোধ 
নেবার জন্তে “বডাল যতবারই ছোটবউয়েব কোলে ছেলে আসে, বাত্রিবেলা 
লুকিয়ে চুরি কবে বনেব মধ্যে যী ঠারুণের বটতলাব থানে রেখে দিযে যায়। 
এইভাবে ছোট বউয়ের ছ'-ছটি ছেলে-মেয়ে খোষা গেলে, সবাই তাকেই বাক্ষসী 
বলতে লাগল। সাতবাবেব বাব বেডাল ষখন আবাব বাচ্চ! চুরি করে পালাচ্ছে 
তখন ছোটবউয়ের ঘুম ভেঙে যাওয়াতে সে আসল ব্যাপাবটা বুঝতে পেরে 
ভাতেব কাকন ছু'ডে মাবল বেভালেব গাষে মাব "মনি 'তার পিঠ কেটে রক্ত 
পড়তে লাগল । আব সেই বক্তেব দাগ ধবে-ধবে বউ গিয়ে পৌগল বনেব মধ্য 
সেই বটতলাষ। 'তাবপব ফঠাব আদেশে বেডালেব পাযে ধরলে তখন 
দেবী দয়াপববশ হয়ে ছোটবউধেব সাতটা] বাচ্চাকে ফেরং দেন , তারপব কাঁকে- 
পো কোলে-পো য়ে নউ তবাটি ফিবল। সবাই দেবীর এবং তাব বাহনের 
বাপাব শুনে উতৎ্পাহী ভযে, ষগীঠাকৃবাণীব পুজো এবং বেডালেব মত্র-আত্তি 
করতে গুক কবল । 

দেবীর বরে সবাই পুত্রকন্তা লাভ কবল । ছেলেমেষেবা বড হলে ত'দেবও 
বিষে-থ1 হল এবং যে-তিথিতে ছোটবউ মেয়েকে খু'জতে-খুজত্১ে পের মধ্যে 
গিয়েছিল, সেই তিথিতে প্রতি বছর ছেলে এবং জামাইদেব আদর কবে সবাই 
আম-কাটালের বাট! সাজিয়ে খেতে দিতে লাগল । এই পার্বণেব নাম 
তখন থেকে হল অরণাষচী ব৷ জামাইষষ্ঠী। 

স্পষ্টতই, এই গল্পের আর্দি-কাঠামো-অন্থায়ী হলেন ৪74 কোনে! 
দেবী। বেড়ালের পায়ে ধরাব যে-উল্লেখ এতে আছে, তার থেকে বোঝা যায় 
যে, সেও এই দেবীর উপাসকদের কাছে দেবতাকল্প। বটের ডাল মাটির 
চাপডার মধ্যে পু'তে ঘট বপানোর যে-রেওয়াঞজ সমস্ত যীপুজোর মধোই 
দেখ! যায়, সেটিও তার আর্দিকালের আরণ্য-উংসের স্থতিবাহী। বাশের পাত৷ 
সাজানো, আম কাটাল এবং অন্তান্ত ফলমূল বাটায় সাজিয়ে খেতে দেওয়া এ 
সবই একই উপলক্ষজাত। তালপাতার পাখা দিয়ে ছেলে-মেয়ে-জামাইদের হাওয়া 
করার যে-রেওয়াজ পূর্ববঙ্গীয় লোকাচারে আছে, সেটিও "মূলত অতীতকালের 
'আরণ্য-সমাজের রীতির অঙ্গুবর্তন £ বনের ধারের তাল গাছের পাতার স্গিষ্ক 


৬৪ | পুজা-পার্ণের উৎসকথা 


ব্যজনের প্রতিকল্প আর কি! বাটার সঙ্গে ছোট-ছোট তালপাতার পাখা এবং 
তালপাতার কাঠিতে তৈরি ধনুক বাণ সাজিয়ে দেবার প্রথা কোথাও-কোথাও 
যে এখনে! দেখা যায়, দেও সম্ভবত এ একই কাবণে। ষঠীর পুজোর 
ব্যবহৃত শোলোক-তথা -মস্ত্রেত এরই প্রতিভাস দেখি : আইলাম গে! অরণে, 
মা ষযীর বরণে ।, 


॥ ২॥ 


জামাহ্ষচীর ভিন্নতর ষে ব্রতকধাটি প্রচলিত আছে, সেটির মধ্যে অনেক 
অগ্রনব সমাজের ভাবন! প্রতিবিদ্বিত হয়েছে। স্বামীর বাণিঞ্য-প্রবাসকালে 
স্বশুরবাডিতে 'অবহেলিতা পুত্রহীনা নারীব «বী ধষ্ঠার মহিমায় সস্তানলাভ 
হয়। সেই সপ্তানের স্ত্রী দেবার জন্য নিবেধিত “বাট। আগে গ্রহণ করার 
শাপগ্রন্তা হয় এবং তার ছয় ছেলে জন্মের পবেই মারা যায়। তখন সেই 
হতভাগিনী নারী আত্মীয়-স্বজনের হাতে লাঞ্িতা হয়ে আবার সন্তান-সম্ভবা 
অবস্থায় বনে গিয়ে বাস করতে থাকে । এক পিগ্ভাধর সপ্তম সন্তানরপে অন্মা- 
বাব পব বিগ্ভাধরীরা তাকে প্ররোচিত করে নিন্র্রিতা মাকে ছেডে চলে আসার 
জন্যে । শিশু-বিদ্যাধর'শান্ত্রবচন' উদ্ধত করে মাকে ছেডে যাওয়াব অনৌচিত্য 
বুঝিয়ে বললে বিগ্যাধবারা ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যায় । 

অতঃপর কাঠুধিয়া্দের সাহায্যে মা এবং ছেলে বাড়িতে ফিরল এবং বাড়ির 
লোকে নানান্‌ অদ্ভুত শর্ত পুরণ করার পর ধিগ্াধর ্বস্থানে ফিরতে চাইলে তার 
ম! তাকে নিরম্ত করে এবং যী ঠাকরুণেব পূজো করে। দেবীর মাহাস্ত্ো 
বিগ্ভাধর নীরোগ ও দীর্ঘাযু হয়ে মারের কাছে থেকে যায় । 

আগের গল্পটর তুলনায় এটি নিঃসন্দেহে খাপছাড়া এবং অগোছালো । 
শাগ্রবচন ইত্যাদির দোভাই -দওয়া এবং মুতবৎসাকে পবিবারের অন্যদের পবি- 
হার কব! ইত্যার্দি ব্যাপার অনেক 'উর্ত' ওরফে জটিল সামাজিক মনস্তত্বের 
পরিচায়ক । অবশ্থ আগের গল্পটিব চেয়ে এর সামাঞ্জিক পরিবেশ অনেক 
অপ্রাচীন, তার হদিশ তো বাণিজ্যযাত্রার উল্লেখেই মেলে । সমাজবিজ্ঞানের 
ছাত্রের কাছে তাই প্রথমটিরই গুরুত্ব বেশি । 

কিন্তু একটি গ্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে : ছেলে-মেয়ের জন্ম এবং 
নিরাপত্ত। বিধানের অধিষঠাত্রী দেবী যঠীর পুজো! উপলক্ষে জামাইয়ের ভূমিকাষ্টি 
কি? জামাইকে গ্ুত্তুল্য ধরে নিয়ে এই ব্রত পালিত হয় এমন মনে করা চলে 
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ঘর ত বা; কিন্ত, সে ক্ষেত্রে কন্তার তুলনীয়্া পুত্রবধূরাই বা বাদ পড়ল কেন? 
শাশুড়ী বউয়ের চিরাচবিত অপ্রণয়ই কি এর কারণ? নইলে তৃতীয় প্রজন্মের 
আগমনের উৎসে জামাতা এবং পুক্রবধূ-_-উভয়ের ভূমিকাই ত সমতুল্য ! 

এসবের উত্তর খুঁজতে হলে আবার কৌম জীবনের বিশ্বৃত উৎসের মধ্যে 
সন্ধান চালাতে হয়। জামাই, সে অন্ত কোম থেকেই আসত এবং বিয়ের 
ব্যাপারটা সভ্যতার প্রথম আমলে ছিল হরণমৃলক, যার নাম “রাক্ষল” বিবাহু। 
এই হরণের ব্যাপারটা প্রায়শই বিনা লড়াইতে হুত না; বিবাহ উপলক্ষে 
ধাধা শুধোনো, জামাই-ঠকানো ইত্যাদি তার অনুযঙ্গরূপে স্বৃতিতে বয়ে চলেছে। 
জামাইযঠী উপলক্ষেও কোনো-কোনে। জায়গায় (যেমন, ভোমকল ) দই নিলামে 
তোলার স্থত্র ধরে কা? খেলার রেওয়াজ আছে। যে জামাইর৷ ডাক দিতে-দিতে 
দইয়ের নিলামে হাল ছেড়ে দেন, তাদের গায়ে কাদা মাধিয়ে রঙ্গ কর! 
হয় এবং গ্রামের যে জামাইটি শেষ পর্যস্ত দই কিনতে সমর্থ হন সবচেয়ে বেশি 
দর দিয়ে, তাকে নিয়ে তখন ইল্লোড় চলে । মূলত, শ্যালিকা, শালাজ এবং 
অনুরূপ সম্পর্কায়ারাহ এই আমাইফঠীর দই-কর্দম খেলায় যোগ দেন । 

এটা একদ্রিক থেকে আদিম এঁতিহাবাহী এক-ধরণের ছাড়পত্র-দেওয়া নারী 
পুরুষের অবাধ মিলনোৎসবের স্থচক বলে যেমন গণ্য হতে পারে (দই এবং 
কাদা, দুটিই বিশিষ্ট প্রতীক), অন্তদিকে কাদ1 মাখিয়ে জামাইদের লাঞ্ছিত 
করা অথবা কল্পনাতীত দাম হেঁকে বিড়দ্বিত করার অন্তরালে “হরণ'"কালীন 
দ্বন্দের মানসিকতার অবশেষই প্রত্যক্ষ হয় না কি! এই সবের পর জামাতাদের 
আপ্যাক্গনের পৰ শুরু হয়। 

অধিকাংশ জায়গাতেই এই ধরণের কৌমজীবনের রাক্ষস” বিবাহকালের 
লড়াইয়ের ট্র্যাডিশ্যনটুকু বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্ত তার পরের অংশটুকু, যথা 
বিক্লেটা একবার ঘটে .গেলে জামাইকে মেনে নেওয়া-_সেই বাস্তববুদ্ধির পথ 
ধরেই জামাইয়ের আবির্ভাব ঘটেছে অরণ্যযীর উদ্যানে ৷ অন্য ষষ্ঠীর উপলক্ষগুলি 
ছেলেমেয়েদেরকে কেন্দ্র করেই আবত্তিত হলেও, অস্তত একটি যী ব্রতে জামাইকে 
মুখ্য স্থান দিয়ে আদিম কৌম সমাজের প্রতিহিংস্থ মন থেকে সভ্যতার পথে 
অগ্রগমনের পরিচয়ই ন্ুপরিস্ফুট হয়েছে। 


পুজা, ৫ 


আট ॥ রথযাত্রা £ সাংস্কৃতিক নৃতত্বের বিচিত্র নিদর্শন 


রথারোহী ইন্দ্রের কল্পনা খথেদে আছে; বৌদ্ধ সামাজিক উৎদসবেও রথে করে 
বুদ্ধমৃত্তিকে নিয়ে পথ-পরিক্রমার কথা আছে। কিন্তু ওডিশা এবং বাংলায় 
যেভাবে রথযাত্রা উৎসব বৈষ্ণবীয় পরিমগ্লে অনুষ্ঠিত হয়, তাব পরিপ্রেক্ষিতে 
এব মধ্যে অন্তান্ত প্রচলিত পার্বণের মতো প্রাগিতিহাসেব কাল থেকে স্থত্রাষে্বণ 
কর! খুব কঠিন বলেই মনে হয়। 

অথচ, ব্যাপারট1 ঠিক তা নয়। সংস্থতিবিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী অন্বেষক 
মাত্রেই খানিকট! সদ্ধিংসা1 দেখালে রথ-উৎসবের অন্তলাঁন ম্ম্রণাতীত কালের 
থেকে বহমান বন্থ বিচিত্র বিশ্বাপ এবং তাদেব সম্পক্ত বীতি, আচাব ইত্যাদির 
হদিশ পাবেন। 

শুকতেই রথ উৎসবের কেন্দ্রীয় ভ্রিধৃতি_-জগন্লাথ, স্ভদ্রা এবং বলবামের 
প্রসঙ্গ বিভার্ধ। জগন্নাথ দেবতার উদ্ভব সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী অনুসারে জানা 
যায় যে, কৃষ্ণের মৃত্ার পর তাঁর দেহের অস্তোষ্টিক্রিয়! হয়নি । দেহাবশেষ স্বরূপ 
তার অস্থিগুলি একত্র করে কয়েকজন কষ্ণভক্ত রাঁজ। ইন্দ্রহায়কে দান করেন । 
বিষ্র আদেশে তার নিগিয়মান নিমকাঠের যৃত্তির মধো এ অস্থিগুলি রাখার 
বাবস্থা করেন রাজা । বিশ্বকর্া এ যতি তৈরীব দাত্িত্ নিয়েছিলেন । বাজার 
বাম্ততায় বিরক্ত হয়ে মৃত্তির মধো অস্্ি স্থাপন করার পবই বিশ্বকর্মা চলে যান 
হাত-পা ইত্যাদি না নির্মাণ করেই । তখন ব্রদ্ধাকে তুষ্ট করে রাজ! তার বরে 
মৃত্তির চোখ, দৃষ্টি এবং "প্রাণের সংস্থান করেন। এই গল্পেরই ভিন্নতর একটি 
অন্থ্ষঙ্গ আছে £ বন্থুশবর নামে এক অরণাচরের উপাসাদ্দেবতা! নীলমাধবেব কার 
মৃতির মধ্যেই বিশ্বকর্মা কের অস্থিগুললি সঙ্ষিবি করেন । এ মুর্তির হাত-পা- 
ইত্যাদি কিছুই ছিল না। এই মৃতিই ইন্সছায় রাজ! জগক্লাথ রূপে পুজা! করেন। 
এখনও স্থানীয় আরদিবাসীর1--যার] শবরবংশীয়্ বলে দাবী করেন, জগরাথ পুজায় 
গুরুত্বপুর্ণ ভূমিক! পালন করেন । তাদের নাম তখন হয় দর়িত। 

স্পষ্টতই, এই সব প্রচলিত কাহিনীর অস্তরালে কয়েকটি আদিম সংস্কার ও 
এঁতিহাবোধ সক্রিয় আছে £ প্রথম, সতের অস্থি গুনঃ-সংবোজন করে নতুন 
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কলেবর গড়ে আবার তাতে প্রাণমধার করা যায়; দ্বিতীয়, বৃক্ষপ্রাণ মৃতির 
মধ্যে সঞ্চারিত হয়; তৃতীয়, জগন্নাথ, মূলে ছিলেন আরণ্যক কোনো জাতির 
( শবর হতে পারে, হওয়া সম্ভব ) উপান্ত দেবতা । আদিম দেবতাসুলভ রূপটি 
তাঁর মুত্তিতে প্রকট--হাত নেই, পা নেই, একখণ্ড কাঠের মধ্যেই মুখ চোখ 
আাক]। হুবহু, 'টোটেম পোল'-জাতীয় জিনিষ--রেড ইত্ডিয়ানদের মধ্যে যাবার 
দরকার নেই, আমাদের মধ্যভারতের গোন্দ, মুরিয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যেও এই 
জিনিষ আছে; স্বৃতিশীল পাঠক বিভৃতিভূষণের “'আরণাক' বইটির কথা স্মরণ 
করবেন । মনোবিজ্ঞানীরা অনেকেই এই ধরনের ছু'চলে। এক ধরনের উপাস্য 
মৃত্তিকে ফ্যালিক পিশ্বল ঘা পুরুষত্বচিহ্থ্র প্রতীক বলে নির্দেশ করেছেন। 

তা যদি হয়, তা হল জগন্নাথের মৃন্তি একদিক থেকে বিচার করলে, উর্বরতা- 
তত্জ-তথা ফার্টিলিটি কাল্টের গ্যোতক। ত্রিমূতির দ্বিতীয় পুরুষ, বলরাম প্রসঙ্গে 
এই স্থত্র ধরেই আসা সম্ভবপর । বলরাম-বাঁহলধর, কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই বলে 
পুরাণে প্রথিত। হল, অর্থাৎ লাঙ্গল ধারণ করেন যে দেবতা স্বয়ং, তিনি কৃষির 
সঙ্গে সম্পফিত নিঃসংশয়ে ; কৃষ্ণ নামটির মধ্যেও অবশ্য সেই ব্যঞ্জনা আছে । তা 
ছাডা বলরাম অনস্তনাগ ব1] শেষনাগের "অবতার বলেই গণ্য; সেদিক থেকেও 
তিনি এক অর্থে উর্বরতা কাল্টের লঙ্গে যুক্ত, সাপ যেহেতু পুরুষত্বের গোতক বলে 
পবিগণ্য হয়। 

অতঃপর সুভদ্রা। পরিশীলিত পৌরাণিক কাহিনীতে নুগুন্রা অঞ্জনের 
পত্বী; কৃষ্ণের সহায়তাতেই তাকে অন্ঞুন হরণ করে নিয়ে যান। এই 
পৌরাণিক সুত্র ধরলে রথযাত্রা উপলক্ষে একই সঙ্গে তিন ভাই বোনের পুজার্চনা 
ইত্যাদি হয়ে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের দিক থেকে 
অভিনব এবং সম্ভবত, তুলনাবিরহিত একটি নিদর্শন । কারণ, লোকজীবনে 
যেখানেই মৃতি উপাসনার মাধ্যমে ধর্মাচার পালন কর! হয়, সেখানে ভাই-বোনের 
যুগল মৃতি কল্পন! করে কোনো! দেবতার অর্চনার হদিশ মেলে না-অস্তত এই 
লেখকের তেমন নজীর জানা নেই । 


॥ ২ ॥ 
সচরাচর যুগল মৃত্তি থাকলে, পুরু-প্রক্কতি এই রকমই কল্পনা করে আসছি 


'আমর! সেই প্রত্ব-ইতিছাসের কাল থেকে ২ শিব-শক্তি, লক্ষমী-নারায়ণ, রাধা-কৃফ, 
রাম-সীতা ইত্যাদি । অথবা, মাতা-পুতর এই রকমও কল্পনা কর! হয়ে থাকে 
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বিভিন্ন ধর্মে; যেমন : আইসিস-হোরাস, মেরী-যীণ্ু, পার্বতী-গণেশ, যশোদা-কুষঃ 
মায় বনবিবি-ছুখে, নারায়ণী-বারাঠাকুর ইত্যার্দি, ইত্যাদি । ছুইবোন একত্রে 
দেখা যায় (ওলাবিবি-ঝোলাবিবি), সাতবোনও € পৌরাণিক সপ্তমাতৃকা কিংবা 
লৌকিক সাতবৌনি বা সাতসিনি ইত্যাদি ্মরণযোগ্য )। 

তাহলে জগক্লাথ-সুভদ্রা-বলরাম এই ত্রয়ীকে নিঃসন্দেহে দেবভাবনার বিশ্বজনীন 
চরিত্র যা, তার অস্তলগান কাঠামোতে ( ইনফ্রা-্ট্রীকচার ) ফেলে বিঙ্লেষণ করা 
যাচ্ছে না। ক্রিশ্চানদের হোলি ট্রিনিটি, হিন্দুদের ত্রিদ্বে এবং বৌদ্ধদের ত্রিশরণ 
নিতান্তই স্থক্াতিসুস্ম আধাততিক চিস্তার এবং পরিশীলিত একটি দর্শনচেতনার 
ফলশ্রুতি। এই রথষাত্রা উৎসবের মধ্যে বৌদ্ধ রথযাক্রার প্রভাব থাকা অসম্ভব 
নয়? গ্রচলিত একটি কিংবদন্তী অনুসারে বুদ্ধের দাত নাকি জগন্নাথের মুত্তির 
অভ্যন্তরে লুকোনো আছে, বারো বছর অন্তর মৃত্তির বদল যখন হয়, তখন এঁ 
নবকলেবরের মধে) সঙ্গোপনে সেটি চোখ-বাধ! অবস্থায় সুরক্ষিত করে রাখেন 
প্রধান সেবায়েত ।:.*এট] গল্পই নিঃসন্দেহে ; কিন্তু বৌদ্ধ একটা! প্রভাব এর মধ্যে 
আছে সন্দেহ নেই | চীনে বুদ্ধমৃণ্তিকে রথে চড়িয়ে ঘোরানোর রেওয়াজ একদা 
ছিল ব্রদ্ষের বৌদ্ধ প্যাগোডাগুলি চেহারায় জগন্নাথের রথেরই সমধমী এবং 
রথের রশি টানতে অধিকারী সকলেরই-_জাতি, বর্ণ, ধর্ম, কুলীন, অচ্ছুৎ বলে 
সেখানে প্রভেদ নেই । যদ্দিও মন্দিরে প্রবেশাধিকারী সবাই নন ব্রাক্ষণ্য-সংসার- 
বিধি অস্থায়ী ( পুনশ্চ 'শবর' প্রসঙ্গ; তাদের অবতংসর কিন্তু এই অধিকার 
পান, পুঞ্জার ক্ষেত্রেও )। এই সব মিলিয়ে রথ, জগন্নাথ-ন্রভদ্্া-বলরাঁম এবং 
রথধাত্রার মধ্যে বৌদ্ধ অনুষঙ্গ যে কতকটা1 আছেই, তাতে আর সন্দেহ কি! দশ 
অবতারের তালিকাতে নবম নাম কখনে। বুদ্ধের, কখনে। জগন্নাথের, এও ম্মর্তব্য। 

কিন্ত তাতে করেই ব্রিযৃতির সঙ্গে ত্রিশরণ-_বুদ্ব-ধর্ম-সজ্ঘ-_-অভিন্ন ছিল 
একদা! এমন সিদ্ধান্ত দুরাম্বী। পক্ষান্তরে, প্রাচীন বিবরণ অঙ্সারে £ রথ- 
চলা-কালে জগন্নাথ এবং সুভদ্রার মধ্যে অবৈধ একটি সম্পর্কের অভিযোগ এনে 
টিটকিরি দেওয়াটা উৎসবের অনিবার্ধ একটি অঙ্গ বলেই গণা করা হয়। জন 
ডসন্‌ তার হিন্দু প্রবপদী অভিধানেও এ প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করেছেন । 

এই রীতির স্থজ ধরে রথযাত্রা উৎসবের উৎস এবং বিকাশের ধারাটিকে, 
বিশ্লেষণ কর! যায়। অগক্লাথ-নুভগ্রার সম্পর্ক নিয়ে অভব্য টিটকিরি দেওয়ার 
রেওয়াজ থেকে বিশ্বাস করা যায় যে এটিও আঙগিতে এক ধরনের মঘনোৎসব 
ছিল। শাবরোৎসর ( জগক্লাথের সঙ্গে খবর-অন্থয্গ শ্র্তব্য ), হোলি ইত্যাদির 
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সঙ্গে এটি অবশ্যই তুলনীয় এই ক্ষেঞ&রে। এ ধরনের উৎসব গ্রাচীন পৃথিবীর 
সর্বত্রই আছে--প্রাচীন রোমের ব্যাকানালিয়া৷ এবং স্যাটার্নালিয়া, প্রাচীন 
ইংলগ্ডের মে-পোল ফেটিভ্যাল, মধাযুগের ফ্রান্সের ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যাল 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য । ল্লাভ, টিউটন, কেলটিক, গল-প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির 
মধ্যে, ওজিবওয়া, চেরোকী, স্যালিস, টুপী-মুণ্রুকু, ইয়াধান, ঈর-ঈওরোণ্ট 
প্রভৃতি রেড ইগ্ডিয়ান গোষ্ঠীর মধ্যে, ফান্টি-আশান্টি, বুশম্যান, কাফির প্রভৃতি 
মাফিকার আদিবাসী গোষীর মধ্যে, প্রাচীন চীনে, জাপানে, মিশরে, গ্রীমে এবং 
'অবশ্যই ভারতে, এই ধরনের উৎসব প্রচলিত ছিল, আছেও, অনেকট! মৃদৃভাবে 
অবশা। সাওতাল, মুরিয়া, দাক.লা, খবোড়ো, টিপরা, হাজং, রিয়াং, চোলা- 
নাইক্কার প্রভৃতি আদিবাসী জাতিদের মধ্যে এই একই ছাদের উৎসব এখনো 
আছে । গবেষকরা মনে করেন, বিয়ের সময়ে গান এবং নাপিতের ছড়ার মধ্যে 
যে অশালীন শব এবং বর্ণনার রেওয়াজ আছে, সেও মিলনোৌৎসবের এ আদিম 
এঁতিহ্যেরই অঙ্ুবঙ্গবাহী । “গোল্ডেন বাউ'"তে জেমস ফ্রেজার এবং "ছিদ্র 
অব হিউম্যান ম্যারেজ'-এ এডোয়ার্ড ওয়েন্টারমার্ক এ ধরনের ন্ুপ্রচুর নমুন। 
সংকলিত করেছেন । 

স্থতরাং জগন্নাথ (যর্ণকে তার বিশেষ আকৃতির জন্য যৌন প্রতীকের 
বিবন্তিত রূপ বলা যায়--উৎসাহী পাঠক স্যাঙ্গর ব্রাউনের “সেক্স ওয়রশিপ আ্যাণ্ড 
সিশ্বলিজম আযমং গ্য প্রিমিটিভ রেসেজ' নামে বইটি দেখতে পারেন ) এবং 
নভগ্রর মাধামে আদিম-বা-প্রাচীন-কালীন একটি মদনোৎসবই রথযাত্রা 
বিবতিত হয়েছে মনে কর! যায়। বলরাম লাঙ্গলধারী বটেন আবার মদ্যপান- 
তথা-নেশার হুল্লোড়ের দেবতাও বটেন ( তুলনীয় রোমান দেবতা ব্যাকাস ) এবং 
তার সম্পর্কে পুরাণবৃত্ত আছে যে, মত্ত অবস্থায় জলকেলি করতে বোৌঁক চাপলে 
তিনি অনিচ্ছুক যমুনা! নদীকে লাঙ্গল দিয়ে টানতে-টানতে নিয়ে গিয়েছিলেন । 
তাব দেই লাঙ্গলের (সাংস্কৃতিক নৃতব এবং ভাষাতব্বের বিশ্বান্রা জানেন এটিও 
হুল একই সঙ্গে কির এবং পুরুষান্ধেব প্রতীক; অস্তত এই ভাবেই প্রাচীন 
সভ্যতাগুপিতে এই বস্তট এঁতিহ্যাগত ভাবে গৃহীত ) পীড়ন সইতে ন1 পেরে 
নি শেষে নারীর রূপ ধরে জলকেলি করে বলরামের সাধ মেটান। পুরাণবৃক্তটি, 
বল৷ বাল্য, তাৎপর্ধপূর্ণ । অতএব এই বলরামকে অবশ্যই মদনোৎসবের একজন 
প্রধান চরিজ্র রূপে আমর! যে দেখি, তাতে আর আশ্চর্য কি? 


॥ ৩ || 


রথযাত্রা উৎসবের “যাত্রা শবটির তাৎপর্যও বিচার্ধ। খ্যাত্রা" অর্থে "গমন" । 
যাওয়া ছাডাও এই শব্দের বিশেষ একটি ভিরতর ব্যঞ্জনা আছে ( রমণ )যা 
মদনোতসব জাতীয় উপলক্ষের সঙ্গে সাধুজ্যসম্পর ! রথযাত্রার কদিন আগের 
স্নানযাত্রার অনুষ্ঠান ছাডাও এতগুলি লোক-উৎসব-পার্বণ 'যাত্রা' শবের সঙ্গে 
সংযুক্ত £ দোল, রাস, ঝুলন, চন্দন-_যার প্রত্যেকটির সঙ্গেই নরনারীর অবাধ 
মেলামেশার রেওয়াজট1 এঁতিহ্যাগত। এই পরিপ্রেক্ষিতে 'বথযাত্রা শবেব 
অস্তর্লান ব্যঞ্জনাটী খতিয়ে বিচার করলে, এ একই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যাম। 
ন্নানযাত্রার তাৎপর্ধও ভিন্ন কিছু নয়) বিশেষত প্রতীকী ধারাক্নানও উর্ববত" 
তন্ত্রের একটা ছ্যোতক। বন্ুধারার তাৎপর্য ন্মর্তবা প্রাসঙ্গিকভাবে। 

কিংবদস্তী-অন্সারে রাজা ইন্দরদায়েব পত্রী ছিলেন গুপ্িচা । যাত্রা কৰে 
জগন্লাথ গুপ্ডিচার মন্দিরে যাণ এবং আটদিন পরে উপ্টোরথে ফেরেন । স্থানীয় 
এঁতিহ্যান্ছদারে এই ব্যাপারটি “মৌসী"-ওরফে মাসীব বাড়ি যাওয়া । “মাসীর 
বাড়ি” কথাটি পুর্ব ভারতে দব সময়ে খুব সরলার্থবাহী নয়! বিশেষত, এই 
বিশেষ ক্ষেত্রে রথ সেখানে এসে পৌছলে নবমাবতারকে যার! প্রত্যুদ্গমনের 
মাধ্যমে সমাদরে বরণ করেন তার! সবাই পুরুষ হলেও তাদের উপাধি তখন 
“গোপিনী" (ডঃ দীনেন্ত্রকুমার সরকার এই তথ্যটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন )। সুতরাং “মাসীর বাড়িতে 'গোপিনী”-পরিবৃতা হয়ে জগনাথ যে 
রাসলীলারই মনুরূপ কিছুতে নিমগ্ন হবেন, এটাই সম্ভবত এই রেওয়াজের 
অস্তলনি সংস্কার ছিল। এই গুণ্ডিচাবাড়ি যাওয়াকে অনেক সময়েই জগন্নাথের 
শ্বশুরবাড়ি বাওয়াও বলে * এটিও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় । 

রথযাত্রা সময়কাল আধাঢ়মাস কেন এ প্রশ্নও এখানে প্রাসঙ্গিক । এই 
উৎসব যর্দি উর্বরতাতন্ত্রের সঙ্গেই সম্প্‌ক্ত হয়-_যা না হবার কোনো কারণ দেখি 
না-_-তাহলে এ ভর! বর্ষা হুল কির মরগুম 'এবং কৃষির পরিবুদ্ধির জন্য মদনোত্সব 
পালন মানব সভাতায় বেশ প্রাচীন ব্যাপার । কু এবং বলরামস্্কষির 
অন্ধ্যঙ্গে এর মধ্যে এসেছেন যে, সে কথ! আগেই বলেছি। শবরদের প্রাচীন 
দেবত! নীলমাধব কষ্ণাবতার জগন্নাথে পরিণতি লাভ করেছেন, যে-দেবতা আবার 
পুরুষার্গ-প্রতীক, অর্থাৎ এ উর্বরতাতন্ত্রের ভিন্নতর এঁতিহ্যোর নুত্রধারী । বলরাম 
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দতত্র তাঁর সঙ্গে আবির্ভত হয়েছেন শবরদেরই সাওর! নামে শাখাগোষ্ঠীর একটি 
লোক পুরাণবৃত্তের বিবরণের জের ধরে। ভেরিয়ের এলুইন তার "্য রিলিজ্যন 
অব আযান ইগ্ডয়ান ট্রাইব £ সাওরা”তে এই বিবরণ সন্সিবিষ্ট করেছেন । 
আছ্িকালে নাকি তিন প্রধান সত্বা (ওরফে-কিত্,্গ ) আবিভূ্তি হন-_ছুইভাই 
একবোন ; রম্মাকিতুজ, বিম্মাকিত্ুক্গ এবং সীতাবৈকিত্ুল। এ'দের সস্তানেরাহ 
হলেন নাকি সাওর। জাতির গ্রাচীন প্রপিতামহবর্গ। রম্ম।-বিন্মা ছুইভাই হলেন 
সাওরা জাতির মুখ্য দেবতা, সীতাবৈ হলেন মুখ্য দেবী। (সন্দেহ নেই রাম- 
সীতা ভীম নামগুলি উচ্চতর অথনৈতিক সংস্কৃতি থেকে গিয়ে এই পুরাণবৃত্তাস্তেব 
মূল নামগুলিকে হটিয়ে দিয়েছে । ) ছুইভায়ের মাঝে তাদের স্ত্রী-তথা-ভপ্নীর 
মৃতি রেখে সাওরার! পুজা করতেন একদা | ল্মরণযোগ্য রথযাত্রার সঙ্গে বৌ 
এঁতিহ্য কিছুট1 বিজ্ভিত এবং সেই এঁতিহ্যে রাম ও সীতা! ভাইবোন হয়েও 
দম্পতি--'দরশরথ জাতক, ভরষ্টব্য। এইটিই রূপাস্তরিত হয়ে রখধাত্রার ত্রিমৃত্তিতে 
পরিণত পেয়েছে খুব সম্ভবত। ব্রাঙ্ধণ এঁতিহ্য মূল আদিবাসী এঁতিহাকে 
আত্মসাৎ করেছে এধানে অনা আর সব জায়গাব মতোই । বৌদ্ধ প্রভাব তার 
মধ্যে আরও কিছু উপাদান সংযোগ করেছে। অবশেষে বৈষবীয় প্রেমধর্ম ও 
সাম্যভাবন! এই উৎসবকে বর্তমান রূপ দিয়েছে। কিন্তু'এর মুলে সেই সাম্য- 
কেন্দ্রিক উবরতাভাবনা-_ মদনোৎ্সব যার অন্ুযঙ্গ মাত্্। বিচিন্র উপাদানগু[ল 
এর মধ্যে সমাবৃত হয়ে একে সাংস্কৃতিক নৃতত্বের ছাত্রেব কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় 
একটি ভাবনার বিষয় করে তোলে অবশ্যই । 
ওড়িশা হয়ে বৈষবীয় ভাবধারার পথ ধরে রথের উৎসব বাংলায় এসেছে। 
বাঙালীর সংস্কৃতিতে রথযাঞ্জার রীতিটিই এসেছে শুধু, বাকি ষে সাংস্কৃতিক 
বৃতত্বগত বৈশিষ্ট্যগুলি এর মধ্যে আছে--যখ1, শবর-সম্পর্ক বা সুভদ্রা-জগরাথের 
সম্পর্ক নিয়ে টিটুকিরি--এগুলে৷ আনেনি । তার অর্থ ওড়িশার রথযাত্রা বাংলায় 
এসে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা হয়েছে বেশ খানিকট। 
পরি্ীলিত হয়েই-_-আনন্দ এবং হৈ-চৈটাই তার মুখ্য ব্যাপার, ধর্ম এবং সংস্কারটা 
পরোক্ষে চলে গেছে এধানে আসার পর। 
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মনসাকে অর্বাচীন পুরাণে পাওয়া গেলেও আসলে তাকে লৌকিক দেবী হিশেবেই 
গণ্য করতে হয়। এর কাবণ, সর্প-অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উপাসনা পৃথিবীব 
আদরদিমতম ধর্মসংস্কারগুলির অন্যতম ৷ সুতরাং দশহর! থেকে শুরু করে ভাদ্রের 
নাগপঞ্চমী তিথি পর্যন্ত ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে সর্প-উপাসনার ব্যাপক 
রেওয়াজ দেখি, তাকে দেবীভাবগত বা ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ রি মহাভাবতের স্বত্র 
ধরে প্রুবপদ্দী “মহিমা” দান করাটুকু সঙ্গত নয় । 

ভরা-বর্ধার মরগুমে মূলত নদীমাতৃক বাংলা দেশে একজন সর্প-দেবতার 
উপাসনার মাধ্যমে সাপের ভয় দূর করার আদিম সংস্কারই এখনকার মনসা 
পূজায় পরিণতি পেয়েছে । এই দেবীকে বিচিত্র সমন্বয়ের প্রতীক বপে গণা কবা 
যায়। ইনি একই সঙ্গে পণ্ু-পৃজা, বৃক্ষ-পুজা, নদী-উপাসনা এবং মাতৃকা- 
আরাধনার ধারাকে অবলম্বন করে গডে উঠেছেন । তাছাডাও সমাজবিজ্ঞানেব 
আলোয় খুব খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলে এ'র মধ্যে শিশ্ন-প্রতীক পুঙ্জারও একটা 
আভাস অবশ্যই মেলে । এত ধরনের পৃর্জা-অর্চনার ধার! একটি মাত্র দেবতার 
মধ্যে সমান্ৃত হয়েছে, এটা বাস্তবিকই খুব আকর্ষণীয় বিষয় ! 

অনেক বিশেষজ্ই এ ব্যাপারে একমত যে,মনস! পুজার এই রূপটি খুব সম্ভবত 
দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছে। মনসা পুজার অনিবার্ধ উপকরণ যে-মনসাসিজ 
গাছ, দ্রাবিড়-বলয়ে তার প্রতিনাম হল চেম্মুড, 7 স্মরণযোগ্য ষে বাংল! দেশে 
মনস! ঠাকুরানীর আর একটি নাম হল চ্যাংমুড়ী ৷ দাক্ষিণাতোর নানা অঞ্চলে 
যে-“মনে মন্চাম্মা” নামে সর্পাধিষ্টাত্রী দেবীর উপাসন! হয়, প্রারশই তার কোনো 
মৃত্তি থাকে না-_এ চেম্মুড়র ভাল মাটিতে পুঁতে তাকেই দেবীর প্রতীক হিশেবে 
ধার্য করেন ভক্তের দল । মনগার যে-কাহিনী মঙ্গজলকাবোর মাধ)মে প্রচারিত 
' এদেশে, তাতে দেবসভায় বেহুলার ধে-নৃত্যবর্ণনা আছে, বাংলার সাংস্কৃতিক 
পরিমগ্ুলে তার কোনো তুলনাযোগ্য -দ্বিতীয় নজির মেলেন। এটা বাংলার 
সংস্কৃতিতে প্রক্ষিপ্ত অবশ্তাই - কেন না দেবতার সামনে নারীর নৃত্যশৈলী দেখানর 
কোনে! লোকজীবন-সম্মত ঁতিহায সেখানে গড়ে ওঠেনি (হছ্মদেও-নাচ ইত্যাদির 
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পরিপ্রেক্ষিত সম্পূর্ণই আলাদা )--এটি পুরোপুরি ভাবেই দক্ষিণের মন্দিরের 
দেবদাসী নৃত্যের ছকে ঢাল।। নীহাররঞ্রন রায় “বাঙালীর ইতিহাস*-এ প্রাচীন 
সংস্কৃত সাহিত্যের উৎস থেকে এই কথা মনে করেছেন যে দেবদাসী-প্রথা 
বাংল! দেশের উচ্চবিত্ত সমাজের লালসা-তৃপ্তির পরিপোষণের জন্য দক্ষিণ ভারত 
থেকে অষ্টম শতাবীর পর এখানে আমদানী করা হয়। এ জিনিস আমাদের 
স্বতস্ফে্ত নয়। স্থতবাং, চেম্মুড়১চ্যাংমূড়ী, মন্চাম্মামনসা মা এবং বেহুলার 
নাচ_ দেবদাসী-নৃত্য--এই তিনটি অভ্যন্তবীণ সাক্ষ্য অবশ্যই বাংলাদেশের মনসা 
দেবীর বর্তমান ভাবগত অবয়বটি যে দক্ষিণ ভাবতের এঁতিহাশ্রিত কাঠামোর 
ওপর গঠিত, সে কথাকেই সপ্রমাণ করে । 

এ মনসা গাছকে পুজোপকরণ হিসেবে গণ্য করার মধ্যেই শুধু বৃক্ষোপাসনার 
এতিহ্য বয়েছে মনসা পু্জায়, এমনটি নয় । শিব-কর্তৃক বিশ্ববৃক্ষ আগ্লিঈট হবার 
পরিণতিতে মনসার জনা হবার গল্পও; বৃক্ষোপাসনার সঙ্গেই সম্পূক্ত। এই 
দেবীব এক নাম কেতকা-অর্থাৎ-কেয়! এবং আরেকটি নাম পদ্মা । এ ছাড়া 
জানগুলী বা জাঙ্গলী নামও পাওয়৷ যায় । স্পষ্টতই, এই দেবীকে তার কোনে! 
একটি আদিম পর্যায়ে বৃক্ষ বা ফুল ইত্যাদির প্রতীকেই পুজে! কর! হতো- যেমন 
এখনও “মনে মন্চাম্মা'-র পু হয়-_এ সব তারই প্রমাণ। সিজ গাছ, পদ্য 
ফুল এবং কেয়। ফুলের অন্যতর ব্যঞ্জণাও আছে-সে কথা পরে আলোচনা 
করছি। 

জাঙ্গলী বা জাহগুলী দেবী অবশ্তই শুধুমাত্র বৃক্ষ-উপাসনার এঁতিহ্য বছুন 
করেন ন1- জঙ্গলের শুধু “ফ্লোরা” নয় 'ফণা”-ও ( ইংরেজী-বাংল ছুই অর্থেই 
এখানে ! ) তার সঙ্গে সম্পকিত নিশ্চয়ই | ন্বাভাবিক ভাবেই সাপ এর মধ্যে 
এসেছে। কিন্ত শুধু সর্পবাহন! মনসাই নয়, হংদবাহুন! ও হুত্তীবাহনা মনসার 
মৃতিও দেখা গেছে প্রত্বতাত্বিক নিদর্শে-_-এবং চ্যাং মাছকেও মনসা পৃর্জার অন্যতম 
উপচার রূপে কোনে:-কোনে। জায়গায় দেখ! যায়। সেটা খুব সম্ভবত চ্যাংসূড়ী 
নামটার সঙ্গে ভাবাহ্ষক্গ বজায় রেখেই কৃষ্টি হয়েছে-তা৷ ছাড়া এঁ বিশেষ 
মাছটির মধ্যে ফণাওয়াল। সাপের একটা আদলও আদে। কিন্তু হাস এবং 
হাতীর প্রশ্্ও তা সত্ত্বেও থেকেই যায়। 


॥ ২ ॥ 


মনসাকে যে শিবের মানসকন্ু| বল। হয়, সেটা নিতাস্তই অবাঁচীন কালেৰ 
“শিষ্ট' সংস্কৃতির ফলশ্রুতি। মনসার জন্মের দুটি গল্প যা প্রচলিত আছে, তার 
একটিতে দেখি শ্িবেব চরিত্রবল পরীক্ষা করাব জন্য দুর্গ কোচ-যুবততীব (রা 
অঞ্চলের কাহিনীতে ভোম-কন্যার ) মুতি ধবে তাঁকে অরণ্যের মধ্যে প্রলুব্ধ করে 
শিয়ে যান। এরই লব্ধকল, কোচ জাতির দৌহিত্রী রূপে মনসার জন্ম । অর্থাৎ, 
এই গল্পের অন্তর্বাঠামোর স্থত্র ধবে মনসাকে যেমন শিবের দুহিতা রূপে দেখছি, 
তেমনই, তাঁকে কোচনী-কন্া হিশেবেও দেখছি। যেখানে যে-কোনো দেবীকেহ 
ব্রাহ্ম“-ইত্যাদি তথাকথিত উচ্চ বর্ণেই জন্মগ্রহণ কবতে দেখা যায় বাংল। দেশের 
কিংবাস্তীতে, সেখানে অবণ্/-প্রত্যস্তনিবাসী কোচদেব বা অস্ত্যজরূপে অবহেলিত 
ডোমদেব ঘবেব মেয়ে হিশেবে মনসাকে মেনে নেওয়া নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ 
একটি হুচক। আদিতে ইনি যে গ্রবপদী অথে পৌরাণিক দেবী নন, লোকায়ত 
উতৎসেই যে এর উতৎসাবণ ঘটেছে-_এই প্রচলিত লৌকিক কাহিশীটি তাকেই 
স্থচিত করছে। 

এই গল্পের যে ভিন্নতর তাৎপ্য, তারই স্থত্রে মনসার গজবাহনা এবং হুংস- 
বাহনা রূপ ছুটিও বিশ্লেষণ কবা যায় আবার । শিবের ( এবং দুর্গাবও ) কন্তা 
হিশেবে মনসা লক্ষমী-এবং-সরস্বতীর সঙ্গেও সমীকৃতা৷ হয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই । 
মনসাকে মহাজ্ঞানেব অধিকারিণী হিসেবে দেখা হয় (সম্ভবত এই 'জ্ঞান' হল 
জীবন ও মৃত্যুর রহশ্ত , লখীন্দরেব পুনজাঁবন লাভ যার বাঞ্জনাবাহী )-_তাই এই 
বিশেষ “বিষ্তা**র অধিদেবী রূপে তিনি বিদ্যাদেবী সরস্বতীর সঙ্গে সমীভৃতা! | 
এইটুকু ছাড়াও, আব একট! কথ! আছে £ মনস! নাকি প্ৰল্লমন্প--অর্থাৎ গান- 
বাজনার উপচার ছাড়া পৃষ্ত। গ্রহণ করেন না, এমনই লোকপ্রত্যয় আছে । এই 
“ঝল্লমল্প” (মনসামজলে, যারা এসব কবে তাদের দুজনের নাম 'ঝালু-মালু” ) 
সরম্বতীর এলাকাতৃক্ত বিষয়; স্থতরাং এই দিক থেকেও মনসা এবং সরম্বতীর 
সাষুজ্য অপ্রত্যাশিত নয়। 

সুতরাং, এই প্রদঙ্গক্রমেই সরম্বতীর বাহন হংস, মনসার বাহন রূপেও 
হাজির হয়েছে। মনসা ও জরন্বতীর পারস্পরিক ষোগস্থক্রে নদী-উপাসনার 
কথাটিও আসবে £ সে কথাটিও যথাকালে আলোচ্য । বৌদ্ধদের সর্পাধিদেবী 
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বিষহারিণী জান্গুলীতার! ( জাঙগুলী শ্টি আমরা আগেই বিচার করেছি ) এবং 
সরম্বতীর মৃতি প্রকরণগত সাদৃশ্ত বিশ্ময়জনক | সুতরাং এই স্থজেও ষনসা৷ এবং 
সরম্বতীর সমীভবন সম্ভাব্য । 

শিবকন্ঠারূপে লক্ষ্মীর সঙ্গেও মনসার ভাবৈক্য আছে। প্রচলিত লোকায়ত 

স্কারান্ুযারী সাপ সম্পদরক্ষকও ; সর্পমণির কল্পনা এবং গুগ্তধনের প্রহর 

হিশেবে সাপের উপস্থিতি লোককথার বিশেষ পরিচিত উপকরণ । অতএব 
বিস্তাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী এবং সর্পাধিদেবী মনস! মিলে যেতেই পারেন স্বাভাবিকভাবে । 
লক্ষ্মীর কমলা নাম এবং মনসার পল্মানামও এই ভাবনা সমীকরণের অম্ুযঙ্গ স্ববপ , 
লক্ষ্মী বু সময়েই পঞ্মিনী বা পদ্মাবতী রূপেই উল্লেখিত হন-_-এই বিষয়টি “ 
এখানে ম্মরণযোগ্য । 

লম্ষ্মীর অন্ততম বাহন রূপে গজ বা মহানাগ বনু প্রাচীন আমল থেকেই 
স্বীকৃত। হাতীর এই “নাগ' নামটি কোন্‌ স্থত্রে হয়েছে, সেটি অবশ্ঠ প্রশ্নসাপেক্ষ । 
তবে মনসার বাহন সর্পনাগ এবং লক্ষ্মী একটি বাহন হস্তীনাগ, এই ছুই নাগেব 
নামবাচক সাদৃশ্ঠ, মনসার একটি বাহন রূপে হাতীকেও সাব্যস্ত করেছে ' 
(পুরাণবুততে এ ধরনের জিনিষ ঘটে । উদাহরণত £ দেবসেনার সঙ্গে কাতিকেব 
বিবাহস্থত্রে, তিনি «দবসেনাপতি" $ এই পরিচিভিটি উত্তরকালে এইভাবে 
ব্যাখ্যাত হয়েছে যে, তিনি 'দেবকুলের সৈম্যবাহিনীর অধিপতি? | ) 


1 ৩ | 


সাপ, বাজহাস এবং হাতী-মনসার এই বেশি-বা-কম প্রচলিত তিনটি 
বাহনই পগুপুজার স্থগ্রাচীন স্থত্র ধরে উত্তরপর্বে বাহন মৃত্তিতে উপস্থিত হয়েছে। 
সরস্বতীর সঙ্গে মনসার সমীভবন ঘটার প্রসঙ্গক্রমেই মনসার স্থত্রে নদী-উপাসনার 
বিষয়টিও বিচার্য। গঙ্গা উত্তরাপথে পবিত্র নদীরূপে সর্বজনীন স্বীকুতি পাবার 
আগে সরম্বতী নদ্দীই ছিল সেই সন্মানের ভাগী। পরে যখন গঙ্গা পবিভ্রতার 
আধার বলে গণ্য হল (গঙ্গাকে আবার বিষহারিণী বলেও গণ্য করা হয়েছে ), 
তখন সরস্বতীর উত্তরাধিকারও তাতে বতিয়েছে এবং বাংল দেশে গঙ্জার 
ব্যাপকতোয্। শাখাটি 'পদ্মা নামেও খ্যাতি লাভ করেছে। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গে 
মনসাতঙ্ত্রের ব্যাপক গ্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে এই নামকরণের বিশেষ তাৎপধট 
অনুধাবন করা কঠিন নয়। মনসা-কাল্‌্টের মধ্যে প্রাচীনতর নদী-উপাসনার 
ধারাটি এই ভাবে ন্প্রচ্ছ্নরূপে বহমান রয়েছে । 


৭৬ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


মাতৃকাদেবী রূপেও যে মনস। পরিগণ্যা, এ-কথ! বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা 
রাধে না। ঘট-্প্রতীকে তার পুষ্জা হবার বিধিও সর্বজনবিদিত। ম্বভাবতই 
তাকে উর্বরতা-কেন্দ্রিক-ধর্মধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্টা রূপেও গ্রহণ করতে হয়। তবে 
এই বিশেষ ক্ষেত্রে “ফার্টিলিটি কাল্ট” শশ্ত। নয়, শুধুমাত্র প্রজননের সঙ্গেই 
বিজড়িত। সাপের অধিদেবী হিসেবে তার পক্ষে সেটাই শ্বাভাবিকও বটে। 
অন্তান্ত মাতৃকাদেবী ( যেমন চণ্ডী ) ঘটে পুজিতা হন ঠিকই, কিন্তু মনস৷ ঘটের 
অনন্যতা আছেঃ অন্য মাতৃদেবীর যেখানে শুধু ঘট রূপেই অচিতা হন, সেখানে 
ঘটের গায়ে অস্কিতা গর্ভবতী নারীব যুত্তিতে ইনি বিরাজ করেন। এই সংযোজন 
সম্ভবত পৌরাণিক মনসা-তথা-্ত্রী জবৎকারু - ধিনি কশ্যপের কন্ঠ, বাস্ুকীব 
ভগ্নী এবং আস্তিকের জননী -সঙ্গে লৌকিক মনসাব একীকরণ হবার ফলশ্রুতি। 
স্বামী-জরৎকারু পত্বীকে পরিত্যাগ্গ করতে উদ্যত হলে দেবতারা স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার 
না-করে ত্যাগ করা পাপ বললে তিনি অতঃপব স্ত্রীকে গর্ভবতী করে ছেড়ে চলে 
যান। জভ্ভবত এই জন্যেই মনসাব গঠবতী যৃতি দেখি। অন্ঠান্ত মাতৃদেবীরা 
যেখানে অনেক বেশি 'আ্যাকস্ট্রাক্ট'-প্রতীক, ঘটরূপ। মনসাব প্রতীক-ধর্ম সেখানে 
অনেক বাস্তব বা “রিয়াল' | 

্রচ্ছনন-যৌন প্রতীক উপাসনার ধারাও এখানে সংযুক্ত দেখি। প্রথমত, বিশ্ব- 
জনীনভাবেই সাপের সঙ্গে প্রজননের একটা সংস্কার সংবদ্ধ রয়েছে। সাপের 
স্প্র দেখলে সন্তান-সম্ভাবনা ঘটে, ছুটি সাপের "শঙ্খ লাগা” দেখলে শুভ কিছু 
ঘটে, সাপ পুরুষত্বস্থচক প্রত্যঙ্গের প্রতীক, নিধিষ সর্প এবং পুরুষত্বহীন 
“বেটাছেলে' পরম্পরের উপম", খোলস ছেড়ে সাপের বেরোনো৷ যৌনসক্রিয়তার 
রূপক -যার মাধামে নতুন দেহ-তথা প্রাণের আবির্ভাব ঘটে-_ইত্যার্দি সংস্কার 
বিশ্বজনীন । যৌন জ্ঞান সাপেই দিয়েছে মানুষকে, এ গল্প শুধু মাত্র আদম ইওকে 
নিয়েই নয়, আরো নানাভাবে বিভিন্ন দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির লোককাহিনীতে 
পাঁওয়। যায়। 

সুতরাং, সর্প তথ! তার দেবীর পুজার মধ্যে শিশ্ন-গ্রতীক উপাসনার ধারাটি 
অবলীন হয়ে আছেই তাতে সন্দেহ কি! সন্তানসভ্ভবা-নারীর-রূপে ঘট মৃতিতেই 
শুধু মনসার পূজো হয় না, শোলার তৈরী যে এক বিশেষ আকুতির বন্তর ওপর 
মনসা মৃতি একে বা খোদাই শিষ্ট করে পুজো করা হয়, তার লৌকিক নাম 
“করতী', শিষ্ট ভাষায় যার মানে যোনি । মনোবিজ্ঞানে পুশপকেও এ একই 
প্রত্ঙ্গের গ্রতীক রূপে ধরা হয়, সুতরাং 'পন্া' এবং “কেয়া” নাম ছুটির বিশেষ 
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তাৎপর্য বোঝা কঠিন নয়। পন্মের ওপর শিবের রাগমোচন হওয়ায় মনসার 
অন্ম হওয়া, কিংবা কোচনী | ডোমনীর ছস্মবেশে কেয়াবনে ছুর্গার ঘুরে বেড়ানব 
গল্পগুলি এই সমস্ত আদিমকালাগত প্রতীক-সংস্কাবেব উপর পরিশীলনের রং- 
পালিশ চড়ানে! ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্তরে সত্রী-প্রত্যঙ্গকে ত সর্বদাই 'পুম্প' 
বলে অভিধা দেওয়। হয়, অ্টদল পদ্ম, শতগ্ল পদ্ম এবং সহন্রদল পল্সের ব্যজীন। 
যে সেখানে কি, তন্বাভিজ্ঞ যান্ুষ মাত্রেই তা জানেন । কামরূপী উপভাষান্ 
এবং অঙমীয়! ভাষায় কেতকা বা কেতি শবের অর্থে ব্যঞ্জনাও এ একই । 

বেলগাছকে উপলক্ষ করে শিবেব কামন৷ উদ্দীপিত হবার তাত্পধ বৃক্ষো- 
পাসনার সঙ্গে যেমন সংযুক্ত, ঠিক তেমনই শিশ্ন প্রতীকেব একট] ব্যাপারও তার 
মধ্যে আছে। বিশেষত বেলগাছ, সহজবোধ্য কারণেই হিন্দু-সংস্কারে নারীবৃক্ষ 
রূপে কল্পিত ( যেমন, কলাগাছও)। তেমনই আবার মনসাসিজের গাছও শিশ্ন 
প্রতিভূ- বিশেষত, ফণা তোলা বিষদস্তধাবী সাপের সঙ্গে তার চেহারার 
সাদৃশ্ঠটা কাটার খোচা না খেলেও সচেতনভাবে খেয়াল কর৷ যায় ! 


॥ ৪ ॥ 


মনসাকে টোটেম ব। কুলপ্রতীকী বলে আদৌ গণ্য কর। যায় কি? হাস 
এবং হাতীর ব্যাপার ছুটি অন্যভাবে এলেও, যেখানে সাপ বূপেই এই দেবীর মূ-' 
অভিপ্রকাশ সেখানে টোটেম জাতীয় একটা ভাবনার আভাস মেলে বৈ-কি' 
মনসা-জন্মের আর একটি ষে কাহিনী আছে, ছস্সবেশিনী পার্বতীকে দেখে পদ্ম 
বনে শিবের রাগমোচন ঘটলে চ্যাং মাছ সেটি গলাধকরণ করে তার তেজ সহ 
না করতে পেরে উগ.রে দেয় এবং সেই বীর্ধপুঞ্জ পাতালপুরীতে পৌছে মনসারূপে 
মানবীয় কলেবর ধারণ করে--চ্যাং মাছের টোটেমের ব্যাপারটাও এর মধ্যে 
সংঙ্গি্ট থাকা *সম্ভর। টোটেম-তত্বের বি্ংজনের! শুধু পণ্ড নয়, ফল-ফুল 
ইতাদিকেও কুল বা জাতির প্রতীকচিহ্কের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করেন £ প্প 
কেয়া ইত্যাদি ফুল এবং বেল ফলও তাহলে এই প্রেক্ষিতে বিচার্ধ। 

পুরাণ-প্রথিত নাগজাতির টোটেম সম্ভবত সাপই ছিল । আর্ধভাষী জাতি- 
কোমগুলি এদেশে আসায় আগে যে প্রত্ু-অদ্্রিক ও জ্রাবিড়রা বাস করতেন, 
সাপের পুজা যে তাদের মধ্যে বিধিমতেই প্রচলিত ছিল, হরাগায় পাওয়া গীল- 
যোহরে তার প্রমাণ হাজির । 

টোটেষের ধিষয়টি আরও একভাবে বাংল! দেশে প্রচলিত নস! ব্রতের 
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গল্পের ভিতরও দেখতে পাবেন। সাপের! এক বেণে-বউয়ের মাসতুতো! ভাই 
রূপে গণ্য, স্বয়ং মনসা তার মাসী এবং তার বরে বেণে-বউয়ের শ্বগুরকুলের 
বিস্ত উপছে পডল--ইত্যার্দি মর্মে প্রচলিত এ ব্রতকাহিনীতে লক্ষ্য কবার 
বিষয় হুল ছুটি: এক, মনসা এখানে ধনদ] দেবী € অর্থাৎ, লক্ষ্মীর গুণখন্ধা ) 
এবং দুই, তিনি মানবকন্াব সঙ্গে আত্মীয়তা হত্রে আবন্ধা। নাগেরা মাতৃকুল- 
সম্পর্কে তার ভাই, স্ৃতবাং টোটেম ভাবন। এখানে হুস্পষ্টই । 

ব্রতকথাটির মধ্যে সমাজবিজ্ঞানগত আব কোনে তাৎপর্য না থাকলেও 
প্রচলিত মঙ্গল কাহিনীটির অন্তলান গুরুত্ব সমাজতত্বেব ছাত্রের কাছে অবশাই 
আছে। প্রথমত, এই কাহিনীতে মানুষ দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে ১ ছুই, 
মানুষ দেবকুলেব এক্তিযার থেকে মহাজ্ঞান আত্বত্ুগত করে আনছে; তিন, 
বেহুলাব মাধ্যমে নারীর বিদ্রোহের চিত্র সর্বপ্রথম আমর! দেখি এবং চার, তার 
অসহায় নৃত্যের মাধ্যমে শ্রেণী বিভেদী সমাজেব ভযঙ্কব শোষক রূপটি অনাবৃত 
হয়ে ওঠে । এই সব কটি দিকের বিচার কবলে মনসাকাহিনীব সমাজতাত্বিক 
গুরুত্ব যে কতথানি, তা পরিফ্াবভাবে বোঝা যায়। 

আদ্দিমকাল থেকে প্রঞ্তিব স্তন অলক্ষ্য দৈবীশক্তির কল্পনা করে মান্য 
তার কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণই করে গেছে, তাকে পরিতুষ্ট করার চেষ্টা 
কবছে-_এইটিই ধর্বদেশে, সর্বকালে, সমস্ত স'স্কৃতিতে আমবা দেখেছি । বুদ্ধিতে 
ব! কৌশলে দেবভোগ্য কিছু__যেমন, আগুন-_দবতাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে 
নেওয়৷ বা লুকিয়ে নিয়ে আসার মধ্য প্ররতিব ওপবে মানুষের অধিকার বিস্ততিব 
ক্রমান্থিত পরিচয ফুটে ওঠে অবশ্যই ; কিন্তু দৈবশক্তিকে অমোঘ এবং অলঙ্ঘ্য বা 
'অনিবাধ বলে না মনে করে তার বিরুদ্ধে রুখে দ্রীডানর ছবি মনসা-কাছিনীর 
চন্ত্রধর সওদাগর চরিন্বের মধ্য] দেখি, সেটি নিঃসন্দেহে এই কাহিনীর আদিম 
কালের উৎসের বিভিন্ন গ্রকরণের মধ্যে আপাতার্শনে অপ্রত্যাশিত বলেই মনে 
হবে। সমাজ এবং পরিবারের অনুশাসনের বিরুদ্ধে, মৃত্যু-জয়ের সংকল্প নিয়ে 
বেলার কলার মান্দাসে ভেসে পড়াও এক ধরনের বিজ্রোহী মনেরই পরিচয়বাহী । 
দেবসভার “সঙ্জন'-দের লোলুপ দৃষ্টির সামনে অসহায়ভাবে বেহুলার নৃত্যগীতও 
সমাজবিজ্ঞানীর চোখে একটি বিশেষ তাৎপর্ধরূপে ধরা দেয়। শ্রেণীনির্ভর 
সমাঞ্জেই কুলবধূকে সভানর্তকী-রূপে বারাঙ্গনার সমতুল্য পায়ে নামিয়ে আনে 
আদিম বা কৌম বা লোকারত সমাঞ্জ তা করে না। ত্বাই মনসা-কাহিনীর 
মধ্যে একদিকে যেমন শ্রেণীোপানের ওপর পৈঠার মানুষদের কাছ থেকেস্স্মনসা- 


মনসার উপাসনা : বিচিত্র সব উৎসের ধারা -সমন্বয় । ৭৯ 


প্রমুখ দেবতারা যার প্রতীক-_মহাজ্ঞান-তথাশ্মৃত্যুজয়ের রহম্, পুনজীবন 
অর্জনের রহস্ত ছিনিয়ে আনার ঘান্দিক চিত্র ফুটেছে, অগ্ঠর্দিকে ওপরতলার 
“দেবতা*-দের শোষণের শিকার হয়ে নীচের তলার “মানবী'-কে ইজ্জত বেচতে 
হচ্ছে স্বামীর জীবনের মূল্য শ্বূপ--এই ছবিও তেমন ভাবেই বিন্তন্ত হয়েছে। 
মনসাকে উপলক্ষ করে ইতিহাস-সচেতনতার এই যে স্থষ্ঠ, অভিপ্রকাশ দেখি 
_-এর মতো সামগ্রিক একটি তাৎপর্য ক্ষমত। অন্ত কোনে! ধরণের পুজো-পরণের 
দবতা-কথার সঙ্গে জড়িয়ে নেই ওতঃপ্রোতভাবে এট। অবশ্থই স্মরণযোগা | 
ক নি সা 

মনসার ব্রতকথা এবং মনসার “মঙ্গল'-কথা__এ ছুটির মধো অবশ্যই ভাবগত 
দিক থেকে প্রথমটি প্রাচীনতর চরিত্রের । খুব সম্ভবত, ব্রতকাহিনীটিই বঙ্গ 
সংস্কৃতির ভূমিজাত; মঙ্গলকথাটি দ্রাবিড়-বলয় থেকে সরে এসে এখানকারই 
স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে বহু শতাব্দীর বিবর্তনে । মনসা পুজার মধ্যে সেই 
প্রাচীনতর এতিছের আদিমতা এখনে টিকে গেছে__প্রাচীনতর সংস্কারও। 
পক্ষান্তরে তরুণতর মঙ্গল কথাটি সাহিতাগুণে সমুদ্ধ হওয়ায় বেশি জনপ্রিয় 
হয়েছে । 

বাংলার গ্রামে-গঞ্জে শিব এবং চগ্তীর কোনে ন। কোনে রূপকে অবলম্বন করে 
যেমন থান ব। মন্দির আছে প্রায় স্ধত্রই, তেমনই মনসার থানও অত্যন্ত সুলভ 
সেখানে । খোদ কলকাতা শহরেই “মনসাতলা' নামের পাডা অগপ্রাপ্য নয় 
শিব বা চণ্তীর নামাবলম্বী মহল্লার মতোই। বিশেষবিশেষ দিনে মনসার 
পুজে৷ ত সে সব জায়গায় হয়ই, ঘরে-ঘরেও হয়। তাই মনসাকেও ধাঙালীর 
'অন্ততম প্রধান দেবতা বলেই গণ্য করতে হবে। সর্প মৃত্তিতে, মনদামিজ মৃত্তিতে, 
হংসবাছিনী মৃতিতে, কৈতরী ( গ্ভিণী ) ঘটে, অষ্টনাগ চালিতে, বিয়াজিশনাগ 
চালিতে, শোলার করণীতে - কোনো-না-কোনে! ভাবে তার পুজো হয়ে থাকে 
সর্বত্র দুধ-কল। সন্দেশ-ফুল-চাল দিয়ে ষেমন, তেমনই হাঁস মুরগী মায় শুয়োর 
অবধি বলি দিয়ে তার রক্ত করন্তরীতে ছিটিয়েও। মৃত্তিহীন অবস্থায় গুধু একটি 
টিবিকেও মনসার প্রতীক বলে ধরে নিয়ে উপাসন! করা হয়- আদিম এঁতিহ্যেরই 
ভগ্রাবশেষ রূপে ধরতে পারেন এই ব্যাপারটিকে। 

বাড়িতে মনসাঁর থানের আল্পনার ওপরে যদি বাস্ধ সাপ এসে ঘুরে গিয়ে 
ঘরে ফিরে যায়-ভক্ত-ভক্তারা৷ মনসার বাহনের সেই উপস্থিতিকে নিজেদের 
পিতৃপুরুষের আবির্ভাব বলেই গণ্য করেন। পঞ্কে পূর্বপুরুষরপে গণ্য করার 
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টোটেম-ভাবনার সঙ্গে সেখানে পিতৃপুরুষের আত্মাকে পুজার প্রাগৈতিহাসিক 
প্রবণতাও সংমিশ্রিত। আর মননা পুজাব পার্ধণী উৎসবই যে তাব উপলক্ষ, 
এটাও ম্মর্তব্য। 

মনন।-পরবের প্রসঙ্গে আব একটি বিষয়ের কথাও সবিশেষভাবে বিচাব করা 
দরকার । মনসার 'গাজন' উপলক্ষে মল্লভূম অঞ্চলে যে বাঁপান, খেল] হয় 
কয়েক গণ্ডা জীবন্ত সাপ নিয়ে--পবিশেষে তার বিশ্লেষণ করতে হবেই । মনসা 
পুজাকে এক অর্পে মানুষের মৃত্যুয়েব সাধনা কবা বলে গণ্য করা উচিত- এমন 
কথা ওপরে বলেছি। জীবন্ত একগাদা সাপের ছোবল থেকে নিজেকে বাচিয়ে 
তাদেরকে নিয়ে খেল! করার মধ্যে মানুষের সেহ ভষমুক্তির সাধন। সিদ্ধিলাভ 
করেছে। দীতে ব্যাটল সাপ কামডে উত্তব আমেবিকার হোপি আদিবাসীরা 
ষে পরবী নৃত্য কবেন - তার উদ্দেশ্য বৃষ্টি নামানো, ফসল ফলানো, সম্তান লাভ । 
বাঙালী ঝাঁপান্‌ খেলুডেরা আরো! বেশিব প্রত্যাশা করেন: এই নাচ, এই 
খেল! তাদের কাছে পুরুষকাব প্রতিষ্ঠার প্রতীক, দেবতার কোপকে প্রতিহত 
কবার গ্যোতক । যথা অর্থে তাই তাবা বেহ্ুলাব প্র-সম্ততি, চাদেব উত্তবপুরুষ । 
আর কোন্‌ পরবের উৎসে এমন মাশুষের মত্যপী্মাচুর্ণী-অমব-মহিমার সন্ধান 
মেলে মনপার শ্রাবণী সংক্রান্তিব পুজোয় এই ঝাঁপানেব খেল। ছাডা। 


দশ ॥ বিশ্বকর্মী: মেহনতী মানুষের নিজস্ব দেবতা 


খাকৃবেদের মন্ত্রে যদিও অনেকবারই বিশ্বকর্মার উল্লেখ পাওয়! যায় এবং 
পরবর্তাকালে তিনি পুরাণেও স্থান পেয়েছেন, তবু মূলত তাকে প্রাগার্ধভাষী 
জনপদনিবাদী আতিগোষ্ঠীরই উপাদিত দেবতা বলে গণ্য করাই সঙ্গত। 
কেননা, বৈদিক সাহিতো তাকে বিশ্বত্রহ্ধাণ্ডের শ্রষ্টারূপে কল্পনা! করা হলেও, তার 
মূল পরিচয় স্থাপত্যবিদ্যা, যন্ত্রবিগ্য গ্রভৃতির অধিষ্ঠাতা হিসেবেই। ন্থূ্য, অগ্নি, 
চন্দ্র, বরুণ, বায়ু, বজ্র (ইন্দ্র) প্রভৃতি নিসর্গদেবতার উপাসক খকৃবৈদিক আর্ধ- 
ভাষী জাতিকোমগুলি আর্দিতে ছিল যাযাবর, জীবনযাত্রা নির্বাহের অর্থনৈতিক 
প্রয়োজনে কিছু-কিছু অস্তর-যস্ত্র ইত্যাদি তাদের অবশ্তই ছিল, সে বাবদে একটি 
দেবতাকে কল্পন৷ করাও স্বাভাবিক । তার নাম ত্বষ্টা। পক্ষান্তরে, হিন্দুকুশ পেরিয়ে 
এসে সিন্ধুতীরের যে সভ্যতাকে তারা ধিধ্বপ্ত করেছিল, তা ছিল সম্পূর্ণভাবে 
নাগরিক। হরাগ্সা, মহেঞ্জোদড়ে৷ প্রভৃতি মহানগরীগুলিতে শ্থাপত্যশৈলীর 
যেসব বিশ্ময়কর নিদর্শন ধ্বংসন্তুপের ভিতর থেকে উদ্ধার করা গেছে, তা থেকেই 
বোঝ! যার সেই বিদ্যায় এ সভ্যতার বাহকর1 কত দূর অগ্রসর হয়েছিল । সেক্ষেত্রে 
বিশ্বকর্মা যখন স্থাপত্যবিদ্যার অধিষ্ঠাতা রূপেও স্বীরুত, তখন স্থাপত্য-নির্ভর 
নাগরিক সংস্কৃতির দেবকল্পনার মধ্যেই তার উৎস খোজা স্বাভাবিক । পরবর্তী 
কালে খকৃবৈদিক আর্ধভাষীদের সঙ্গে প্রাগার্যভাষী প্রত্ব-দ্রাবিড় ও আদি-কোলা- 
রীয় গোষ্ঠীর হরাপীয়দের ঘন্ব-সহাবস্থানের পরিণতিতে হিন্দু পৌরাণিক-সংস্কৃতি 
যখন গড়ে উঠল. তখন, ছুই গোষ্ঠীর যন্ত্রদেবতা-শিল্পদেবতা সম্মিলিত করে 
বিশ্বকর্মাকে বর্তমানে-পরিচিত রূপে কল্পনা করা হয়েছিল । 

বিশ্বকর্মাকে পুরাণে কল্পনা! করা হয়েছে রাক্ষস*্রাজপুরী লঙ্কানগরীর 
নির্মাতারূপে | বিশ্বকর্মা পুত্র নল-নামধারী বানর রামচন্দ্রের সমুদ্রবন্ধনের সেতু 
নির্মাতা । নলের জন্মকালে বিশ্বকর্মীও নাকি বানরই ছিলেন | বিশ্বকর্মার যে- 
স্থৃতি উত্তরকালে পরিচিত হয়েছে, সেটি হস্তীবাহছন। হাতীর সঙ্গে উরাল- 
হিন্দুকুশ পেরিয়ে-আসা বৈষ্দিকদের পরিচয় থাকার কথা নয়, পক্ষাস্তরে হুরাগা- 
সংস্কৃতির শীলমোহরে হাতীর হদিশ বহুবারই মেলে” দেবমৃত্ি-খোরিত বলে- 

পুজা, ৬ 
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স্বীকৃত মোহরেও তার উপস্থিতি আছে। এই সমস্ত বিষয়গুলিই অন্ধুলি নির্দেশ 
করে একদিকে ; ইনি আসলে প্রাগার্ধ নাগরিক জাতির দেবতা, আরদিতে হাতীর 
( অথবা বানরের ) প্রভীকে পুঁজিত হতেন, উত্তরকালে সাংস্কৃতিক সহাবস্থান-ও- 
সমন্বয় ঘটলে বৈদিক নাম “বিশ্বকর্মা” এই সমদ্বিত-দেবতার উপরও আরোপিত 
হয়, বৈদিক দেবতা ত্বষ্টার বিভিন্ন গুণ এবং এধন-বিস্থৃতনাম। হ্রাগীয় 
দেবতার স্থাপত্যবিষ্ভ/ ও আনুষঙ্গিক-অন্তান্ত দক্ষতা তার মধ্যে একত্রে কল্পন। 
করা হয়। 

তষ্টা, বিশ্বকর্মা এবং বিস্বতনাম! হরাপ্সীয় শিল্পদেবতা একাকার হয়ে মিলে- 
মিশে যাবার পর যে-অবস্থা ঈীডিয়েছে পুরাণবৃত্তে, সেখানে দেখি তিনি অষ্টব সুর 
অন্ততম প্রভাসের ছেলে এবং 'বিগ্যাগুরু বৃহস্পতির ভাগনে । দেবতার্দের পুষ্পক- 
বিমানের নির্মাতা, স্থাপত্যবেদ নামে উপবেদের রচয়িতা, আগ্নেয়াস্ত্রের অষ্টা, 
বিষুচক্র, শিবত্রিশূল, কুবেরপাশ, কাতিকের ভল্, ইন্প্স্থ নগর এবং জগন্নাথের 
বিগ্রহ নির্মাণকারী ৷ সহম্র শিল্পবিষ্ার অধিকারী বিশ্বকর্মা যবিষ্ঠ বা অগ্নিরপেও 
কথিত, তার হস্তীবাহন মুতির হাতে মশালও আছে হাতুডীর সঙ্গে। তার কাজ 
হল £ কারুকুত্য, তক্ষণ এবং ধন্ুক্ষেপণ। তার কন্তা সংজ্ঞাকে স্র্য বিবাহ করেছেন 
এবং তিনি সর্ধতাপ শনিচক্রের সাহায্যে এক-অষ্টমাংস কত্তিত করেন, সেটিই 
নাকি মর্ত্যে পতিত হয়ে অগ্নিতে পরিণতি পেয়েছে । 

বিশ্বরর্মার অনুরূপ শ্রমদেবত৷ পৃথিবীর নানান সংস্কৃতিতেই কল্পিত হয়েছেন। 
গ্রীকো-রোমক পুরাবৃত্বের ভালকান এবং হেফাইস্তোস, উত্তর এবং মধ্য ইউরোপের 
পুরাণ কথার থর প্রমুখ দেবতা বহু সময়েই শিল্প-নষ্টা বা নির্মাতারূপে কল্পিত 
হন। এরাও আগুনের সঙ্গে অভিন্ন। যবিষ্ঠ এবং হেফাইস্তোস শুধু শবের 
উৎসেই এক নন, দেবতা-ভাবনাতেও সমান স্থত্রবাহী এ কথ! ভাবারও অবকাশ 
অবশ্তই আছে। 

অর্থাৎ, প্রধনির্ভর জানপদ-সভ্যতা গড়ে উঠলেই তার সঙ্গে-সক্ষে শ্রমজীবী 
মাষদের ধর্মধারণারও একটা বিবর্তন ঘটে। বর্ণাশ্রমকেন্ত্রিত ও শূদ্র-শ্রমের 
ওপর নির্ভরশীল হিন্দু সভ্যতাই হোক, আর দাস-সমাজের শ্রমের ওপর গড়ে 
ওঠা শ্রীকো-রোমক সভ্যতাই হোক, সর্বরই শ্রদিক-জনতা তাদের নিজ 
চেতনার অভিব্যক্তিতে একটি করে শ্রদদ্বেবতা৷ খাড়া করেছেন আত্মস্থ তন্্োর 
প্রকাশ হিসেবে । অন্থ্র-দৈত্য-দানব-বক্ষ-রক্ষ প্রভৃতিকে দমন করার পৌরাণিক 
গল্প এক কার্থে শ্রমজীবী মানুষের দষিত হ্যারই কাহিনী । 
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মাঝে মাঝে দৈত্যর! যে বাহুর এবং অস্ত্রের বলে দেবলোক অধিকার করেছেন, 
সে হল তাদের রুদ্ধ বিক্ষোভের কল্পকাহিনী । সেই তাদেরই প্রত্তীকী-দেবতা 
হিশেবে বিশ্বকর্মার তাই একট! বিশেষ উল্লেখযোগ্যতা আছে সন্দেহ নেই। 
বিশ্বকর্মার সঙ্গে ইন্দ্রের দ্বন্দ এবং তার হাতে স্থর্ষের বিক্রম হানির কাহিনী তার 
হদিশ দেয়। বৈদিক নাম এবং চরিত্র তার ওপরে যতই আরোপ করা হোক-না 
কেন, মূলত যে তার স্বরূপ অবৈদিকই, তার শ্রমিক সুলভ হাতুড়ী ও মশাল 
ধারণ এবং হস্তী ( এবং বানব ) টোটেম-তথা-কুল | কৌম প্রতীক সঙ্জাত হওয়া 
থেকেই বুঝতে পারি । 

কিন্তু ভাত্র সংক্রান্তিতে তার পুজো কেন? বৃহৎ সংহিতাতে হয়ত এ 
ব্যাপারে হদিশ মিলবে । গ্রীক্মান্তে যে স্থর্ধ মেঘ রচন] করে বর্ষণের মাধ্যমে বিশ্বের 
কর্ম (অর্থাৎ কষি) সংরক্ষণ করেন তিনিই হুলেন বিশ্বকর্মা । অর্থাৎ ভান্দের 
শেষে বর্যান্তে কৃষিকর্মেব পূর্ণতা হলে, ফদলের প্রতীক্ষা শুরু হয়। তাই সেই 
কর্মক্ষান্তিতে, ভান্দ্রসংক্রান্তিতে তাকে পুজা কবে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা হয় । 
তাহলে বিশ্বকর্মা শুধু শ্রমিকের নন, কৃষকেবও উপাদ্য ছিলেন একদা । হলধরের 
( অথাৎ চাষীর ) ভ্রাতা জগন্নাথ (ওরফে, কৃষ্ণ-তথা-কর্ষণকারী, চাষী ) বিগ্রহ 
নির্মাণের সঙ্গেও তাঁকে কি সেজন্যই সংযুক্ত করা হয়েছিল? পশ্চিমবাংলার 
কোনো কোনো অঞ্চলে যে এইদিন “রান্না পুজো? প্রচলিত আছে, সেও কি 
এ প্রাচীন শস্বোৎ্সবেবই স্বতিবাহী ? 

ঘুভি উড়িয়ে বিশ্বকর্মার পরব পালন করার ষে প্রথা প্রচলিত হয়েছে, সেটা 
মূলতই স্থ্ষ-পুজার একট] ইঙ্গিত দেয়। শন্ত-উৎসব-তখ।-উর্বরতাকেন্জ্িক 
ধর্মভাবনায় সুর্য দেবতার একটা ভূমিকা আছেই । বিশ্বকর্মা পুজোয় সেটাও 
স্ময়ণযোগ্য নিশ্চয়ই । 


এগারো || মহালয়া  বন্ছু-সংস্কারের সমন্বয় 


দুর্গাপৃজা উপলক্ষে শারদোত্সবের ুত্রপাত প্রকৃতপক্ষে মহালয়ার তিথি থেকেই 
গুরু হয়ে থাকে । আশ্বিনের অমাবস্তার এই মহালয়। নামটির উৎসের মধ্যেই 
এর ধর্মীয় সংস্কারগত তাৎপর্যকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। এই বিশেষ 
দিনটিতে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ কবার ষে রেওয়াজ প্রচলিত আছে 
স্মরণাতীত কাল থেকে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নামটির নিহিতার্থ সন্ধান করা 
প্রয়োজনীয় সবার আগে। 'মহালয়' শব্বেরে আক্ষরিকভাবে সমার্থ হল £ 
“আনদ্দনিকেতন” | সংস্কার-অন্ুযায়ী ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে আশ্বিনেব 
কষা পঞ্চদশী অর্থাৎ, অমাবস্তা অবধি প্রেতলোক থেকে পিতৃপুরুষের আত্মারা 
মর্ত্যলোকে ফিরে আদেন নিজেদেব ছেড়ে-যাওয়া গৃহ-পবিজনেব মায়ায়, 
মহালয়ায় তার্দের সকলের আবির্তাব সম্পূর্ণ হয় বলেই, সেই দিনটিতে তর্পণের 
মাধামে তাদের পরিতৃপ্তি-বিধান করে প্রতি গৃহেই আনন্দোৎসব পালনের বিধি 
আছে। আলয় যেদিন মহ ( অর্থাৎ, আনন্দ )-ময় হয়ে ওঠে সেই দিনই হল 
মহালয়া । 

আশ্ষিনের কৃষপক্ষ-ওরফে-পিতৃপক্ষের প্রতিদিনই পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করাব 
রীতি একদ] প্রচলিত ছিল । শ্রদ্ধা সহকারে যে অর্লজল নিবেদন কর! হয়, তা-ই 
শ্রা্ধ; আর তার মাধ্যমে আগন্তক আত্মাদেব তৃপ্ত করা যায় বলেই, একে 
তর্পণও বলি আমরা এতিহ্যান্গগতভাবে। 

এক কথায় মহালয়া তাহলে হুল পূর্বপুরুষের প্রেতকে পুজার বিশেষ তিথি । 
এই প্রেতপুজা, মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত আদিম একটি বিশ্বাসের 
লন্ধফল। সেই জগ্থই মহালয়ার মতো! উৎসবকে স্মরণাতীত কাল থেকেই 
প্রচলিত বলেছি এই নিবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে । বন্ত্রতপক্ষে, নিয়ানডার্টল 
মানুষও (যারা কম করেও ৪০,*** বছর আগেই ধীরে ধীরে বিলীয়মান হয়ে 
গেঞ্ছ উন্নততর প্রজাতি ক্রো-ম্যানীয়দের বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে) যেভাবে কিছু- 
কিছু বিশেষ রীতি বা আচার মেনে মৃতকে সমাধিস্থ করত, তার থেকে এটা বেশ 
বোঝ যায় যে তার! এঁ মৃতের পুনরাগমন সম্ভব, এমন কল্পনাও করত। সার! 
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বিশ্বজুড়েই যে, প্রয়াত ব্যজির সত্তার পুনরাগমন অসম্ভব নয় এমন ধারণা 
প্রবহমান আছে সভ্যতার গোড়ার পর্ব থেকেই। প্রাচীন মিশরের পিরামিত্ত- 
সমাধিগুলির মধ্যে খাদ্য, পানীয়, বস্ত্র ত বটেই-_মায় ফারাওয়ের আত্মা ফিরে 
এসে যাতে কোনে। রকম চাহিদা অপরিপুর্ণ থাকার কারণে কষ্ট না-পায় সে জন্টে 
দাসদাসী এমনকি রানীদের পর্যস্ত জীবস্ত অবস্থায় তার মধ্যে পুরে দেওয়া হতো 
কোনো-কোনো সময়ে । 


|| ২ || 


এই (প্রেতাত্মার পুজার ব্যাপারট! সর্ববিধ শ্রান্ধের মধ্যেই ন্কুষ্পষ্ট। মহালয়ার 
ক্ষেত্রে তাহলে ৈশিষ্ট্যটা কি ?**"যে সময়ে মালয় তিথি, তখন এদেশে ফসল- 
ভর! মাঠ সাধারণভাবে থাকার কথা- খরা-বা-বন্তায় শশ্য নষ্ট না-হয়ে গেলে 
মরগুমে পিতৃপুরুষ ছেড়ে-যাওয়া গৃহে ফিরে আসছেন এবং উত্তর পুরুষের ্থাচ্ছল্য 
দেখে আনন্দিত হচ্ছেন এমন কল্পনার পিছনেও আদিম কিছু প্রত্যয় ক্রিয়াশীল 
আছে আজো | আদিম পিতামহর! মনে করতেন যে, তারা যে অন্ন ( শিকার, বা 
ফলমূল, বা অন্ত কোনো খাছ্যবস্ত ) অর্জন করলেন, সেটা কোনো-না-কোনো 
অলৌকিক শক্তির দান। প্রকৃতির অস্তলশান বলে-কল্লিত এইসব শক্তির নাম 
মান্তা। (ই. বি. টাইলর তার "ছ্য প্রিমিটিভ কালচার" বইতে এই শব্টির মুখপাত 
করেছেন )। 
এই “অলৌকিক' শক্তিময় প্রকৃতিনিচয়ের মধ্যে পিতৃপুরুষের আত্মার অস্তিত্ব 
কল্পনা করার একটা! মনস্তাত্বিক ভিত্তি আছে : আদিম মানুষের মনের সঙ্গে শিশুর 
মানসিক-প্রবণতার একটা মৌলিক সমধন্নিতা আছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা 
একবাক্যে সিদ্ধান্ত করেছেন সবাই। শিশু যেমন তার খাদ্যের জোগানধাতা 
রূপে পিতা-মাতা বা অন্তান্ত সব অভিভাবকর্দেরই ভাবতে শেখে, আদিম মানুষও 
তেমনি তার খাদ্য (শিকার-করা প্রাণী কিংবা সংগৃহীত ফলমূল ) জোগান দেয় 
যে “অলো'কিক'-মান্তা, সেও তার পিতৃপুরুষ-এমনই ধারণা করতে অভ্যন্ত 
হয়েছিল। ' এই মান্তা'-ই কালক্রমে বিবত্তিত হয়েছে দেবতায় । দেবতার 
উদ্দেশে অঞ্জলি-অর্চনা নিবেদন করা এবং পিতৃপুরুষের আত্মার প্রতি কৃতজ্তা- 
স্বরূপ তররণ-তথা-ভোজ্া-উৎসর্গ করা মূলত একই ব্যাপার । মহালয়ায় এই 
ংস্কারেরই পরিশীপিত এবং শান্্রধিহিত-ব্যাখ্যান ঘটেছে ন্যার্ড-ব্রাক্ণা সমাজ- 
বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে । 


| ৩ ॥ 


স্নানাস্তে, জলে--বাঞ্ছনীয়ত বহমান নরদীতে--কোমর পর্যস্ত মগ্ন অবস্থায় াভিয়ে 
করাঞ্জলিতে জল তুলে স্্যের দিকে মুখ করে মন্ত্রোচ্চারণ করবার পব, হাতের জল 
মুঠি খুলে নদীতে ( বা পুকুবে ) ফেলে দেবার মধ্যে আরো কিছু অতীতকাল'ন 
সংস্কার সমাবৃত আছে। এব মধো প্ররচ্ছন্নভাবে স্থর্য পৃজা এবং নদী পূজার 
সুপ্রাচীন রীতিও বিশিশ্রিত হুয়েছে। হুর্ঘ-উপাসনা-কেন্ত্রিক ধর্মধার। ( কাল্ট ) 
এবং নদী-বন্দনার-ধর্মধারাও সংক্কৃতিবিজ্ঞানীদের চোখে উর্বরতাকেন্দ্রিত ধর্ম- 
বিশ্বাসেরই এক-একটি ভাবগত অভিব্যক্তি । স্থর্ধকে পুরুষশক্তির এবং নদীকে 
নারীশক্তির প্রতীক রূপে কল্পনা করেছে মানুষ হয়ত কৃষির উদ্তবের আগে থেকেই 
_ তারপর চাষবাস করতে শেখার পর, রৌন্র এবং জলের গুরুত্ব কতখানি সেটাও, 
তার উপলব্ধিতে এসেছে । 
ফসল যখন মাঠে, তখন ফসলের উৎস যেসব নিসগশক্তি-এী রৌদ্র এবং 
জল- তার্দের উদ্দেশেও কুতজ্ঞতার অভিব্যক্তি এই মহালয়ার তর্পণেব মধ্যে 
প্রকাশিত হয়েছে । প্রয়াত পূর্বপুরুষের আত্মার উদ্দেশে তর্পণ আর নদী ও 
স্র্বের উদ্দেশে তর্পণ তখন একত্রে সমাহৃত হয়ে গেছে ভাবনার স্তরে । 
এই বক্তব্যটির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে মালয়! উপলক্ষে পালিত একটি ধর্মাচার 
পালনের সমস্তটুকু বিশ্লেষণ করলে । বর্তমানে অবশ্য এই আচারটি বিলীয়মান 
হয়ে এসেছে প্রায় সর্বত্রই ৷ তর্পণাস্তে একখণ্ড কাঠের উপর একটি জলস্ত 
কয়লার টুকরো! বঙ্গিয়ে সবটা ভাসিয়ে দেবার রেওয়াজ ছিল একটা বিশেষ মন্ত্র 
আবৃত্তি করার মাধামে। বন্ধুবর ডঃ দীনেন্রকুমার সরকার মঙ্রটির ভাষ্য করেছেন 
এইভাবে : 'ঘণরা মৃত্যুলোককে ছেড়ে আমার আলয়ে এসেছেন তারা এই উজ্জল 
আলোকে অন্ুসরণ করে অগ্রগমন করুন|” অর্থাৎ, অগ্নিময় উজ্জবলতাই হল 
তাদের পথবর্তিকা। মহালয়ার অনুষ্ঠানে স্থর্ধের তৃমিকাটি এখানে স্ুম্পষ্ট £ 
তেজোময় ও রশ্মিষয় স্্যই ছল পিতৃপুক্কষের আলর়--হুর্যালোক এবং পিতৃলোক, 
ভাবনার স্তরে ছিল অভির হয়ে । এ তেজ-রশ্মিময়তার প্রতীকী নির্েশিনই হল 
জলন্ত অক্ষারখও ; আর জলের ওপর সেটি ভাসিয়ে দেবার তাৎপর্যও সুস্পষ্-_ 
জল ও উত্তাপ- মাতৃ-ও-পিতৃ শক্তিত্বয়ের প্রতীক বারা--তারা সমন্বিত হচ্ছে 
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শ্রান্ম-বা-তর্প ণকে সার্থক করছে, এই রকমই একটা ভাবনা! এই আচারের 
অসভ্য সক্রিয় ছিল । 

মহালয়াকে পিতৃপক্ষের শেষ দিন বলে গণ্য করা যেহেতু, তাই এ ভাসমান 
অগ্নিখণ্ড প্রকৃতপক্ষে পিতৃপুরুষের আত্মাদের পরিতৃপ্ত করে প্রেতলোকে 
প্রত্যাবর্তনের পথ দেখানোরও গ্যোতক বলে গণ্য করা চলে। বিশেষত» আদিম 
কাল থেকেই অগ্নিকে প্রেতভয় দূরীকরণের ক্ষমতাসম্পর বলে মনে করে আস! 
হয়। তাই যে সময়ে প্রয়াত সমস্ত আত্মার এসে সমবেত হয়েছে বলে কল্পন। 
কর] হচ্ছে, ঠিক তখনই এই অগ্নি-গজ্জালনের ব্যাপারটা! ঘটান হয়। অগ্ুুতকারী 
যর্দি কোনে আত্মা থাকে ( আদিম মানুষের মনে তাদের সম্পর্কে প্রগাঢ় ভীতি 
ছিলই--আজে! কি নেই !), তবে তাকে বিতাড়িত করার জন্তও এ আগুন 
জালানোর রেওয়াজটা এসেছে মহালয়ার আচাঁরবিধিতে | 

মহালয়ার মধ্যে অতএব, পিতৃপুরুষের আত্মাকে কৃতজতার অর্থয দেওয়া, সৃধ 
এবং নদীর পুজা, উর্বরতা-কেন্ত্রিক ধর্মধারার অন্থসরণ, “অণ্ুভ প্রেত'-বিতাড়ন 
প্রভৃতি বন্ুবিচিত্র সংস্কার মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। আশ্ষিনের 
অমাবস্থায় পিতৃপুরুষকে এইভাবে নিজেদের ঘরে ফসল তোলার প্রান্কালে স্মরণ 
করারই অনুষঙ্গ বহন করেই কাতিকের পুরো৷ মাসটাই রাত্রে আকাশ প্রদীপ 
জালানোর রেওয়াজ হয়েছে মনে করা যেতে পারে। ভরা ফসলের মাঠ এবং 
ঘর চিহ্থিত করার প্রয়োজনে এঁ প্রদীপ জালানো--এর অবলীন কল্পনা, নক্ষত্র 
লোকের বাসিন্দা পিতৃপুরুষর1 যেন এই সম্বদ্ধি দেখে পরিতৃপ্ত হন। উর্বরভা- 
কেন্দ্রি» কাল্টেরই আরেক প্রকাশ আর কি এই উৎসব । 


বারো ॥॥ মহাদেবীর বোধন 


দূর্গাপুজার প্রারস্তিক অনুষ্ঠান হিশেবে দেবীর যে বোধন-তথা-জাগরণের প্রথা 
প্রচলিত রয়েছে, তার সঙ্গে সম্পূক্ত পুবাণের কাহিনীটি দিয়েই আলোচনা শুরু 
করি। প্রাচীন সংস্কার-অন্যায়ী বর্ধার মাপগুলি দেবতাদের বিশ্রামের কাল 
বলে মনে কর! হত; এই ভাবনা-মন্ুসারে হিন্দুধর্ম তার পৌরাণিক রূপসহ গড়ে 
ওঠবার পর থেকেই বিভিন্ন দেবতাব পুষ্জার প্রান্কালে তাদের বোধনের প্রথা 
প্রচলিত হয়। হূর্গার পুজ। প্রাথমিকভাবে বসস্তকালে হত, মূলত শীতের শেষে 
নতৃন করে শিকার-ও-খাছ্সংগ্রহের আদিম অভ্যাসকে অবলম্বন কবে গড়ে-ওঠ1 
ধর্মধারা-ব-কাল্টের বিবর্তনে । পৌরাণিক কাহিনী-মাফিক, রাবণ বধের 
প্রাক্কালে শরৎ খতুতে ব্রহ্ম। দুর্গার অকাল-জাগরণ বা বোধন করেন রামচন্দ্রের 
নির্বদ্ধে শুক্লা ষ্ঠী তিথিতে । এই শারদীয়া! বোধনই অকালবোধন রূপে এরপর 
থেকে প্রচলিত হয়েছে । নবমী তিথিতে রাবণ বধের পর দেবকুল নাকি দেবীকে 
মহাসমারোহে দশমীর দিন বিদায় দিয়ে কৈলাসধামে পাঠান। মাঝের কদিন 
রাম-ও-রাবণের যুদ্ধের সময়কালে তাঁরা মহাদেবীর আরাধন। করে তাকে তুষ্ট 
করার পরিণতিতে রামের হাতে রাবণের মৃত্যু ঘটে । 

এই কাহিনী বাল্মীকিতে নেই, কিছু-কিছু প্রাক-মধ্যযুগীয় পুরাণগ্রস্থে আছে। 
কৃতিবাসে অবশ্ত রামের দ্বারা দেবীর বোধন করারই কাহিনী বগিত। এই অকাল 
বোধনকে উপলক্ষ করে ধর্মভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে সামাঞ্জিক-এবং-সাংস্কৃতিক- 
নৃতত্বের কয়েকটি আকর্ষণীয় প্রশ্নেরই অবতারণা করা যে, সম্ভব হয় এখানে 
প্রাসঙ্গিকভাবে সেকথা বলা যায়। প্রথমত, ছুর্গার যে ভাবমৃতিই নান! বিবর্তনের 
পরিণতিতে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অস্তরে গড়ে-উঠুক না-কেন, আদিতে তিনি শিকার-ও- 
সংগ্রহের দেবী রূপেই কল্লিতা হয়েছিলেন যে, এ বিষয়ে সংশয় নেই । বলিদান- 
প্রথা সেই শিকারের প্রাগৈতিহাসিক স্থতির অন্ুবর্তন ; নবপত্রিকার উপচার, 
আদিম কলমূলশশ্ত সংগ্রহের রূপান্তর ব্যতীত অন্ত কিছুই নয়। 

বোধনের যে-পৌরাণিক গল্পই পরবর্তাঁকালে সংযুক্ত হুক নাকেন, ছুর্গার 
পুজা! গ্রসঙ্গে, মূলে ষে এ শিকার-ও-সংগ্রহ-নির্ভর ধর্মধারার উপজীব্য আচার- 


মহাদেবীর বোধন / ৮৪ 


বিধির সঙ্গে বোধন-বা-জাগরণ-কেন্ত্িক কিছু সংস্কার ছিলই, তার সন্ধান 
মেলে লৌকিক বনছুর্গার পূজা উপলক্ষে গাছজাগানোর প্রথার মধ্যে । দেবী 
সেখানে বৃক্ষবিশেষের সঙ্গে একীতৃত হয়ে গেছেন বলে কল্পন! কর! হয় এবং সেই 
গাছকে জাগিয়ে তোলার মাধ্যমেই বনহুর্গার “বর্ত' ( অর্থাৎ, ব্রত) বা পুঙ্জার 
মুখপাত করা হয়। 

এই সব লৌকিক স্ত্রী-দেবতাঁই বিবর্তিত হতে-হতে একটা বিশেষ পর্যায়ে 
এসে ব্ল্যাসিকাল ছৃর্গীয় পরিণতি লাভ করেছেন । লৌকিক রীতিগুলি বিবন্তিত 
ব৷ রূপান্তরিত হয়েও টিকে আছে তার মধ্যে, কিন্তু প্রত্যেকটি রীতিব অস্তরিছিত 
প্রাচীনতর ভাবন-তাৎপর্ধের বাইরের ব্যাখ্যাট। পাল্টে গিয়ে কোনো-একটা-কিছু 
পুবাণ-কাহিশীর উদ্তব ঘটেছে সেখানে । 

সংস্কাতির ক্রমচলিষণ চরিত্রের জন্য প্রথা, আচার, বিশ্বাস, সংস্কার-ইত্যাদির 
ক্ষেত্রে এমনটি যে হামেশাই ঘটে, সেকথা নৃ-বিজ্ঞানী এবং লোকসংস্কৃতির 
তাত্বিকরা বলে থাকেন। স্থতরাং দুর্গার বোধনের মধ্যে আদিম বুক্ষ জাগরণ, 
শন্ত-আগরণ-ইত্যাদি বিশ্বাসই সঞ্চিত হয়ে আছে; ক্ল্যাপিকাল রামাধণের অনুযন্গ 
হিশেবে যে-সব অর্ধাচীন পৌরাণিক কাহিনী গডে উঠেছে, সেগুলির মধ্যে বৃক্ষের 
বোধনের বদলে দেবীর মানবীমৃন্তিতে জাগরণের কল্পনাটা এসব সংস্কারের 
সম্পকিত আচরণরূপে প্রতিভাসিত হয়েছে । 

কিন্তু বৃক্ষজাগরণের কল্পনাটা প্রাথমিকভাবেই বা কেন সঞ্জাত হয়েছিল? 
বর্ধার শেষে শরৎকালে নতুনকালে নতুন করে যখন মানুষ স্বচ্ছন্দজীবনের আম্বাদ 
পেত, তখন প্রক্কৃতিউপাসক আদিম মানুষেরা বৃক্ষের অবলীন যে"অলোৌকিক 
শক্তির কল্পান! করত (পূর্বে উল্লেখিত সেই “মান্তা” ), তাকেই জাগিয়ে তুলত - বরং 
বলি, জাগিয়ে তোলার ভাবনায় বিশ্বাস করত, মূলত, নৃতন করে খাদ্যসংগ্রহের 
আয়োজন যখন শুরু হত, তখনকার সেই-আরণ্যক-উৎপাদন ব্যবস্থার পুন- 
ধিশ্তাসনটা ধর্মধাবাব মধ্যেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিফলিত হত। ফল, মূল, শন্ত- 
ইত্যাদি যখন খাগ্যরূপে প্রয়োজনীয়, তখন তাদের প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করেই 
এক-একটি দেবকল্পন। দানা বাধল। এদের প্রত্যেকটিই সমাবৃত হয়েছে দুর্গার 
সঙ্গে আরাধিত নবপত্তিকার মধ্যে £ কল! (ক্রহ্মাণী ), কচু ( কালী ),হলুদ (দূর্গা), 
জয়ন্তী (কাতিকী), বেল (শিবা), ডালিম (রক্তদস্তিক।), অশোক (শোক- 
রিতা ), মানকচু ( চামুণ্ড। ), ধান (লক্ষ্মী)! এই সব দেবীদের নাম, পরবর্তী- 
কালে নির্দিষ্ট হয়েছে, আদ্দিকালে নিশ্চয়ই এইসব তৎসম শবের মাধ্যমে এরা 


৯* | পুজ্ঞা-পার্ধণেয উৎসকথা 


পরিচিত হতেন না। এঁরা সবাই মিলেই কালক্রমে দুর্গার সঙ্গে সংমিলিতা হয়ে 
গেছেন--যদিও এখনও এ'রা বোধনের পর আলাদান্কাবে পুজিতা হন। কলা 
বউয়ের উপস্থিতি এবং তার গলায় শ্বেত অপরাজিতার লত! এবং হলুদ ন্ুতোয় 
বেঁধে নবপত্রিকা দোলানোও এ আদিকালের বৃক্ষোপাসনা-কেন্দ্রিত ভাবনার অন্থ- 
সরণে। হরাগ্পা সংস্কৃতির লীলমোহরে বৃক্ষস্থিতা দেবীর উপাসনার ছবিও 
খুঁজে পাওয়া গেছে। সে কথা পরে উল্লেখিত হয়েছে। শরৎকালীন' অরণা- 
প্রান্তরে খান সংগ্রহের নতুন উদ্ভমের স্ুত্রপাত যে বৃক্ষ দেবতাদের বোধনের 
মাধ্যমে হত, উত্তরকালে মহ্ষিমর্দিনীর সঙ্গে তারা মিশে গেছেন এবং সেই 
ক্ষেত্রেও বোধনের রেওয়াজট। থেকেই গেছে। বোধনের মীথ.-বা-পুরাবৃত্ত তারই 
ওপর গড়ে-তোল! বহিঃ সৌধ। 


তেরো ॥ মহিষাস্ত্রমর্দিনীর প্রত্ব-ইতিহাস 


খকৃবেদে উল্লেখিত দেঁবকুলকে পশ্চাৎপটে সরিয়ে দিয়ে, প্রাগার্ধ প্রাচীন 
ভারতীয় জাতিগোষ্ঠীর দেব-দেবীর! সম্ভবত খুষ্টপূর্ব কালেই নবোড়ূত হিন্দুধর্ণের 
প্রধান উপাস্তরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন । এই দেবদেবীদের মধ্যে প্রধানা 
হলেন মাতৃক! দেবী, ধিনি উত্তরকালে শরক্তিরূপে কিতা হয়েছেন : আর পুরুষ 
দেবতাদের মধ্যে প্রধানরূপে গৃহীত হলেন শিব। উল্লেখযোগ্য যে, প্রাগৈতি- 
হাসিক সিদ্ধুরাষ্ট্রেরে শাসন-এবং-সমাজ-ব্যবস্থা খুটপূর্ব সতেরোশে! শতাববীর 
কাছাকাছি সময়ে প্রাকৃতিক অবক্ষয় এবং বহিরাগত আর্ধভাষী এক রণুর্ম? 
জাতির আক্রমণের ফলে বিধ্বন্ত হয়ে গেলেও, তাদের প্রধান ছুই উপাশ্ব_ 
মহামাতৃকারূপিণী কোনে দেবী এবং মহিষিশৃঙ্ভূষিত, যোগাসনারূঢ কোন দেবতা, 
যথাক্রমে শক্তি এবং শিবরূপে পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিত সংস্কৃতি-চিস্তায় পরমা 
প্রকৃতি এবং পরমণুরুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। 

এই শক্তি দেবী নান! নামে ও যৃতিতে হিন্দু সমাজে কল্পিত হয়েছেন £ চণ্ডী, 
দুর্গা, উমা, হৈমবতী, কালিকা এবং দশমহাবিদ্যার রূপে আরো নানান্ভাবে। 
প্রত্যেকটি রূপকল্পনাকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে বনু বিচিত্র পৌরাণিক 
কাহিনী, যাদের অন্যতম হল চণ্তী কর্তৃক মহিযান্দুর বধের বিবরণ । এই পুরাণ- 
কথা গড়ে ওঠার পিছনে যে লোকগুরাণ বা মীথ, লুকিয়ে রয়েছে, অবস্তই তার 
একটা ইতিহাসসম্মত ভিত্তি আছে, পরবর্তাঁ সময়ে যা অলৌকিকতাময় পুরাণ- 
কথার তলায় চাপা পড়ে গেছে। 

ডঃ শশিভৃষণ দাশগুণ মহাশয় তাঁর বিখ্যাত গবেষণা “ভারতের শক্তি- 
সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য” গ্রন্থে এই বিষয়ে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে 
সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছেন £ 

“মহিষমর্গিনী দেবী সপ্ধন্ধে আর একটি এঁতিহাসিক ব্যাখ্যা দেখা যায়। এই 
মৃতে ছুর্গ। হইলেন ভূমধ্যসাগরাঞলের ব্যাইর্গো দেবী--ইনি সমরপ্রিয়া দেবী । 
এই ভূমধ্যসাগরা্লবাসিগণ কতৃক মন্ধ.মের জাতির বিজয়ই মহ্ষিমদিনী দেবীর 
মৃদ্তির মূল কখা। মন্-খ.মেরগণ একটি মি নৃজাতি, খানিকটা ক্যাম্পিয়ান, 
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খানিকট! অধ্লোইড, কিছুটা আযালপাইন্‌। ইহাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মহিষের 
একটা বিশেষ যোগ ছিল। ভারতীয় আর্ধগণের মধ্যে গো যে-রূপ পবিন্র হইয়া 
উঠ্রিয়াছিল মন্-খমেরগণের মধ্যে মহিষও সেইরূপ পবিজ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিল । মন্‌খখ.মের-মর্দনই হইল মহিষ-মর্দন $ ভূমধ্যসাগরীয়গণের সমরদেবী 
হইলেন ব্যাইগে! বা দুর্গ! ; তাই ভূমধ্যসাগরীয়গণ কর্তৃক মন্-খ.মের-বিজয়ই রূপ 
ধারণ করিল হুর্গার মহিষমর্দিনী মুতিতে |” 

অধ্যাপক দ্াশগুধ তাঁর জীবনকালে শক্তি-তত্ব এবং আন্ষঙ্জিক দর্শন-বিষয়ে 
ভারতবর্ষের সর্বাগ্রগণ্য পণ্ডিতবর্গের অন্যতম বলে মান্য হতেন। ন্ুতরাং তার 
মতো! বিদ্বান মহিষাস্থরমর্দনের মীথ, গড়ে ওঠ সম্ধদ্ধে যে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন, তাকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারেই গ্রহণ করতে হবে, সে ত বলাই 
বাহুল্য । 

একালে বৈজ্ঞ/নিক-পদ্ধতিতে ইতিহাস চর্চার অন্যতম একটি বিশিষ্ট রীতি হল 
যে, যে-কোন প্রচলিত লোককথা, কিংবদন্তী, লোকপুরাণ ইত্যাদির সঙ্গে সম্ভাব্য- 
স্থলে পাওয়া প্রত্বনিদর্শনের সম্পর্ক কি, সেটা! যাচাই করা। এর ফলে নান। 
অলৌকিক কথার আড়ালে ঢাকা লৌকিক তথ বাস্তব এবং ইতিহাস-সম্মত সত্য- 
টিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর! সম্ভবপর হবে। শ্রদ্ধেয় ডঃ দাশগুপ্ত যে দৃষ্টিকোণ থেকে এ 
অভিমতের অন্কুলে কথ। বলেছেন, তার কতখানিতে প্রত্বতাত্বিক ও এঁতিহাসিক 
সমর্থন মেলে, সেটা প্রাসর্থিকভাবে এখানে দেখা! যেতে পারে। 

যথার্থকূপে মহিষাসুরমর্দিনী বলে ধাকে গণ্য কর! যেতে পারে, তীর প্রত্ব- 
তাত্বিক নিদর্শন যা-সব পাওয়] গেছে, তাদের মধ্যে প্রাচীন যে কটি, তার। সবাই 
হল গুপ্ত যুগের। এলাহাঁবাদের সন্নিকটে ভিটায় পাওয়! একটি সীলমোহরে 
খোদিত সিংহারঢ়া এক দেবী মৃত্তিকে স্যার জন মার্শাল দুর্গা বলে গণ্য করেছেন ; 
এটিই, আর উদয়গিরি এবং ইলোরার গুহাগাজ্রে ধোদাই কর। দেবীর মুত, 
সেগুলিও মোটামুটিভাবে এ সময়কালের বলেই স্বীকৃত হয়েছে। অর্থাৎ খরা 
পঞ্চম শতাব্দীর ৷ 

অবশ্যই, যে ধরনের এঁতিহাপসিক পটভূমিকার কথা শ্রদ্ধাম্পদ ডঃ; দাশগুপ্ত 
বলেছেন, তার বয়স আরো অনেক প্রাচীন । এঁ ধরনের ঘটন] যর্দি গ্রকুতই ঘটেও 
থাকে, তাহলে তার সম্ভাব্য সময়কাল আর্ধভাষী জাতির আক্রমণের পূর্ববর্তী, 
কারণ আর্ধ-আবির্ভাবোত্তর কালে ভূমধ্যসাগরীয় বনাম মন্-খ.মের প্রভৃতি প্রাগাধ 
্রত্বজাবিড়, প্রত্ব-অস্টরিক প্রভৃতি জাতিসমূহের অস্থর্থন্ব ঘটবার আর কোন 


মহিষাস্ুরমর্গিনীর গ্রত্র-ইতিছাস / ৯৩ 


অরকাশ থাকা সম্ভবপর নয় । 

সুতরাং :এ জাতি-বৈরিতা বা গোঠীঘন্, যার থেকে না-কি মহিষিমর্দিনী 
মীথের স্থ্টি হয়েছে, তার সময়কাল অন্তত পৌনে চার হাজার বছর আগের হতে 
হয়। অথচ, গ্রক্ুত মৃতিতে মহিষাঙ্থ্রমর্দিনী চণ্তীর প্রাচীনতম যে সব গ্রতর- 
নিদর্শন পাচ্ছি আমরা, তাদের কারুরই বয়স দেড় হাজার বছরের ওপারে যার 
না। তাহলে মধ্যের এই সওয়া ছুই বা আড়াই হাঞ্জার বছর ধরে, মার্কণেয় 
পুরাণের “দেবী ভাগবত” অংশে অবলম্থিত যে মীথ.টি গড়ে উঠেছিল, দ্বার 
কোন প্রত্বতাত্বিক রূপায়ণ পাওয়। গেল না এ কেমন করে সম্ভব? 

পক্ষান্তরে কোন এক স্ত্রী-দেবতা কর্তৃক মহিষবধের প্রত্বনিদর্শ খৃষ্টপূর্ব কালের 
হুমেরিয়া থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এই দেবী হলেন ধরিত্রী-দেবী নিন্‌- 
হর-ন্তাগ, তার সামনে মহিষ বধ করা হচ্ছে এমন একটি সীলমোহর বৃটিশ মিউ- 
জিয়ামে রয়েছে, যার বয়স প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর । 

শক্তি দেবীর সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার মাতৃকা দেবীর সম্পর্কটা খুব 
দূরাম্বয়ী নয়। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে গ্রাচীন সিম্ধুরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক এ 
অন্তবিধ যোগস্থত্র যে একটা ছিলই, সে সত্য প্রশ্নাতীত। মধ্যপ্রাচ্যের পর্ব 
বাসিনী সিংহবাহিনী সিবিলী দেবীর সঙ্গে উম! হৈমবতীর ভাবগত মিলটুকুর 
কথা বু এঁতিহাসিকই বলেছেন । “উমা শব্দটির উৎসেও ব্যাবিলনীয় 'উদ্মু” 
বা উম্ম" শবের সঙ্গে আত্মীয়তা ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিতের স্বীকার করেন। একালে 
লোকসংস্কৃতি-বিজ্ঞান একটি সতাকে প্রতিষ্ঠা করেছে যে একদেশের ধর্ম-বিশ্বাস, 
পুরাণকথা, দেবমৃতিকল্পনা অন্ত দেশেও বিস্তৃত হতে পারে। ন্মুতরাং সিংহ- 
বাহিনী সিবিলী দেবী, যিনি ছিলেন প্রাচীন ব্যাবিলনের মান্ষদের 'উদ্মু* বা 
মা, তথা মাতৃকা দেবী, তাঁরই অনুরূপ কোন দেবী প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুরাষ্টে 
অপ্রত্যাশিতা নন। 

কিন্ত সিংহ্বাহিনী কোন দেবীর মৃ্তির সন্ধান কি মহেঞ্জোদড়ো, হরাপ্পা বা 
অন্ত কোন সিন্ধু নগরীর প্রত্বাবশেষের মধ্য পাওয়া গেছে? এ প্রশ্নের জবাব 
খু'জে পাবার আগে একটি তথ্য আগেই মনে রাখ! দরকার £ সিল্ধু-মোহরে 
যত ধরনের প্রাণীর মতি খোদাই করা আছে, তাদের মধ্যে আছে হাতী, গণ্ডার, 
মহিষ, যশড়, কুমীর, সাপ+ হরিণ, খরগোস, মাছ, মায় 'হাসআারু' ব। 'বকচ্ছপ+ 
ধরনের একাধিক প্রাণীর 'অঙ্গপ্রত্যন্ন মঙ্লিবিষ্ট অদ্ভুতদর্শন মৃতি অবধি, কিন্ত 
সিংহ? নৈব নৈব চ! বরঞ্চ, মেসোপটেমিয়ার প্রাণ্ড গিলগামেশের মীথের 
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একটি উৎকীর্ণ ছবিতে গিলগামেশের সঙ্গে ছুটি সিংহের লড়াইয়ের যে দৃশ্ দেখা 
যায় হরাগ্স। ও মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়। দু-একটি সীলে হুবহু সেই একই দৃশ্ব দেখি, 
তফাৎ শুধু ছুটি সিংহের বদলে সেখানে রয়েছে দুটি বাঘ ! 

হয়ত এইটাই স্বাভাবিক ; কেন না সাড়ে চার পাচ হাঞ্জার বছর আগের 
মহেঞ্জোদড়ো৷ অঞ্চল যে ঘন জলা-জঙ্গলে আকীর্ণ একটি স্থান ছিল, একথা 
মাটামুটিভাবে এখন বিশেষজ্ঞ মহলে স্বীক্ৃত। জলা-জঙ্গলের প্রাণী-হাতী, 
গপ্ডার, মহিষ, বাঘ, কুমীর, সাপ প্রভৃতির তাই দেখানকার শিল্পীদের চিত্রের 
উপজীব্য হওয়] স্বাভাবিক, মর্বাসী প্রাণী সিংহের নয়। মেসোপটেমিয়ার 
পিংহ-সম্পক্ত গল্প তাই ম্বভাবতই গিস্করাষ্ট্রের শিল্পীর হাতে বাঘের গল্পে পরিণতি 
পয়েছে। 

এই পরিবেশে ওখানকার ধর্মবিশ্বাল, দেবমৃতিকল্পন] ইত্যার্দি বিষয়েও বাঘের 
একটা! ভূমিকা থাকা সম্ভব । একটি সীলমোহর পাওয়া গেছে, যেখানে এক দেবী 
এবং একটি বাঘের সমন্বিত একটি যতি খোদাই করা হয্বেছে। স্পষ্টতই ইনি 
কোন ব্যাপ্রদেবী ধাকে প্রাগৈতিহাসিক সিল্ধুরাষ্ট্রের কিছু মানুষ উপাসনা করত। যে 
সমস্ত প্রাণীর মৃতি বিভিন্ন মোহরে উৎকীর্ণ দেখ! যায়, তাদের সবগুলিই কোন-_ 
না-কোনভাবে ধর্মবিশ্বাম এবং ধর্মাচরণের সঙ্গে সম্পুক্ত । মোহরগুলিতে খোদাই 
কর] পবিজ্রতাস্থচক বিশিষ্ট চিহুই তার প্রমাণ । 

পশ্ত-সম্পৃক্ত এইসব ধর্মবিধি ও বিশ্বাস, এগুলি আদিম টোটেম-বিশ্বাসের 
ধারাকে বহন করে এনেছিল প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধুরাষ্ট্রে। এক-একটি গোষ্ঠী 
নিজেদেরকে এক একটি প্রাণীর উত্তরপুরুষ বলে যে কল্পন। আদিমকালে করত, 
তারই ধারান্সরণ ঘটে গিয়ে উত্তরকালে সেইদব প্রাণীরা তাদের কাছে গোষঠী- 
প্রতীকী “পবিজ্ঞ পণ্ড' ব। টোটেম এ-পরিণত হত। 

অর্থাৎ, এক-একটি পণুুকে অবলম্বন করে এক-একটি ধর্মীয় ধারা বা কাল্ট 
গড়ে উঠত ব্যান্্-কাল্ট, হস্তী-কাল্ট, মহিষ-কাল্ট, বুষ-কাল্ট ইত্যাদি । অবলম্বন 
করে যে কাল্ট গড়ে উঠেছিল, তারই অধিষ্ঠাত্রী এক দেবীর কল্পন1 করা হয়েছিল 
প্রাচীন লিন্ধুরাষ্ট্রে এমন সিদ্ধান্ত হ্ষচ্ছন্দেই করা যেতে পারে। 

বাধকে নিম্নে সৈদ্ধবীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল্ট যেমন গড়ে উঠেছিল, তেমনই 
আরও একটি কাল্‌্ট গড়ে উঠেছিল মহিষকে অবলম্বন করে, মহিষ-মৃতির লাঙছন- 
সংবলিত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়। সীলমোহরই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ । 

এখানে একটি কথা তলিয়ে বুঝবার আছে। বাধকে অবলম্বন করে গড়ে- 
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ওঠ] কাল্টছিল যে গোষ্ঠীর, তার! মাতৃকাদেবীর উপাসক, বলে ছিলেন তাদের 
টোটেম-ধারা্ছসারে বাষের দেহে অধিষ্ঠাত্রী অলৌকিক সত্তার কল্পনা করেছিলেন 
দেবীরূপে। ঝটুলক্রমে ইনিই ব্যান্রবাহিলীতে রূপাস্তরিত হয়েছিলেন; সে 
কথায় পরে আসছি। পক্ষান্তরে, মহ্ষি-কাল্ট যাদের, তারা ছিলেন পুরুষ 
দেবতার উপাসক-_িস্কু মোহরে যতগুলি পুরুষ মুতি পাওয়া গেছে উপরে 
উল্লেখিত শিবমৃত্তিটি সমেত তাদের মধ্যে অনেকগুলিই মহিষ-শৃঙ্গধারী । স্পষ্টতই 
এ শৃর্গধারী পুরুষ-ুতিকে মনে করা যায়, মহিষ-টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীর উপাস্য 
অধিদেবতা। প্রপঙ্গত উল্লেখযোগা যে, দু-একটি সীলমোহরে বাঘের মাথার 
একজোড়া করে শিং খোদাই করা! থাকলেও, সেগুলি মহিষের নয়, বৃষের। ব্যাস্ত 
কাল্ট এবং বুষ-কাল্ট ( সিদ্ধুবাষ্ট্ে তার অনুসারী একটি গোঠীও অতি অবশ্যই 
ছিল ) অন্গগামীরা পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া রেখে বা সহযোগিতা করে চলত, 
এটি তারই প্রমাণ । 
কিন্তু মহ্ষ-কাল্ট-অস্ুগামীদের সঙ্গে ব্যান্্-কাল্ট অনুগামীদের সম্পর্কটা সেই 
রকম সৌইহার্দ্যময় ছিল না । সীলমোহরের সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করলে কিন্তু সেই 
বিশেষ কথাটিই প্রতিভাত হয়। জোড়া বাঘের সঙ্গে সিন্ধুর 'গিলগামেশ'- 
এর লড়াইয়ের ছবিতআঁকা একটি মোহর পাওয়া গেছে, সে কথা ওপরে বলেছি। 
মেসোপটেমিয়ার পুরাবৃত্তে গিলগামেশের সহচররূপে অর্ধপঞ্ত-অর্ধমাঁনব যে এস্কিডুর 
উল্লেখ পাওয়া যায় তার মৃত্ডিও সিদ্ধু রাজ্যের একটি তামার ফলকে খোদাই 
দেখি। উল্লেখযোগ্য এই যে মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া এ তাত্র ফলকে উৎকীর্ণ 
“ভারতীয়' এফিড়ুর মাথায় একজোড়া মহিষ-শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে, মেসোপটেমিয়ার 
এস্ষিডুর মতো বৃষ-শৃঙ্গ নয়। অর্থাৎ “ভারতীয়” গিলগামেশ বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত ; 
এবং তার অন্থচর এ্ষিড়ু মহিষ-শৃঙ্গধারী । এটা যে ছুই কাল্টের হবন্বষ্যোতক, 
সে কথা বলাই বাহুগ্লামাত্র। 
আর একটি মোহরে দেখছি মহিষ শৃর্গধারী একটি পুরুষমূ্তি একটি বাঘের সঙ্গে 
লড়াই করছে। প্রখ্যাত ভারতবিষ্াবিদ্‌ ডঃ হাইনৎস মোডে এই মোহরটিকে সিন্ধু 
রাষ্ট্রে প্রাঞ্ ছ'টি 'ব্যাক্রজাতক সীলমোহর'-এর অন্যতম বলে গণ্য করেছেন ; তবুও 
বাঘ বনাম মহিষ-শৃঙ্গধারী পুরুষের লড়াইয়ের এই ছবির অন্ততম তাৎপর্ধংও আছে £ 
তা! হল ছুই কাল্টের সংঘাত। যাতৃফা-উপানক ব্যান্জ-কাল্টের মানুষদের সঙ্গে 
-পিতৃদেবতা (শিব?) উপাঁসক মহিষ-কাল্টের মাচ্ছবদের যে সংঘর্ষের প্রচ্ছর 
ব্যাখ্যা 'গিলগামেশ' ও এ্রন্থিডু'-য় যোহর ছুটির মাধ্যমে এখনি কর! হল, 


৯৬ / পুজ।-পার্বণের উৎসকথ। 


তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এই মোহরটিতে। 

দেবী-ব্যান্ত্র সম্বিত মৃতিতে দেবীকে যে বিশেষ ভূষণে, কেশবিষ্তাসে আমরা 
দেখেছি, ঠিক সেই বিশেষ ভূষণ এবং কেশ-বিস্তাস সমৃদ্ধা কয়েকটি নারী-মুতির 
(দেবী?) সঙ্গে প্রবলভাবে সংগ্রামরত একটি ক্রুদ্ধ মহিষকে দেখ! যাচ্ছে; "মার 
একটি সীলমোহরে মহিষের আক্রমণে এই দেবী - তথা-নারীর1 বিপর্বন্তা। এ 
দেবীরা এ বিশেষ ধাচের বসন-ভূষণের কারণে ব্যাত্র-কাল্টের সঙ্গেই সম্পকা 
ছিলেন ধরে নেওয়! যেতে পারে নির্ধিধায় ; অতএব এই মোহরটিকেও ছুই কাল্টে 
সংগ্রামের স্থচক বলে মনে করতে পারি অনায়াসেই । এর পরবরাঁ ছবিতে 
তীক্ষাগ্র বল্লমৈর আঘাতে মহিষকে বধ করা হচ্ছেঃ স্মরণযোগ্য যে, পরবত্ণ- 
কালের মৃত্তি-কল্পনাতেও দেবী মহিযাস্থরকে বধ করছেন তল্প বা ত্রিশূলের 
আঘাতে, এই রকমই দেখ যায় ! 

তাহলে সংশ্লিষ্ট সমস্ত সীলমোহরগুলিকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে এই সিদ্ধান্টে 
পৌছন যায় যে, প্রাগৈতিহাপিক সিন্ধু রাষ্ট্রে দুই পরস্পর বিরোধী টোটেম- 
অবলম্বী গোঠীর হন্বই কালক্রমে ব্যাপ্রবাহিনী দেবী কর্তৃক মহিষরূপী দেবতার 
হত্যার মীথে পরিণত হয়েছেন । মার্কগেয় পুরাণ-প্রথিত মহিষান্থর-মর্দিনী 
মীথের আদি উস এ খানেই £ 

কিন্ত কথা ফুরিয়েও ফুরোয় না। মহিষ-মর্দিনী প্রচলিত ধারণায় ব্যান্র- 
বাহিনী পন, পিংহবাহিনী | পরবতাঁকালে তারতীয় শিল্প সংস্কৃতিতে সিংহ, ব্যাস্রকে 
পশ্চাদ্পটে সরিয়ে দিলেও, পিংহবাহিনীর মতো ব্যাপ্রাসনা দেবীর মৃত্তিরও 
অপ্রচলন ঘটে নি। এমন কি ব্যাস্রবাহিনী চণ্তিকার যুতিও আছে। মহারাষ্ট্রের 
তুলজাপুরে, গুজরাটের জুনাগড়ে এবং ছুই বাংলার অনেক অঞ্চলেই চণ্ডী হলেন 
ব্যাঞ্জাসীনা । পাঞ্জাবে প্রচলিত লৌকিক চণ্ডতীকথার দেবী বাঘের পিঠে চডে 
অস্থর নিধন করছেন, এই রকম প্রচলিত আছে। সুতরাং সিংহবাহিনী যে 
আদিতে ব্যাপ্রবাহিনীই ছিলেন এই রক মনে কর! যায়। 

মেসোপটেমিয়৷ থেকে সিম্কুতীর পর্যন্ত যে মহামাতৃক! দেবীর আরাধন। কর! 
হতো! হতিহাস-পূর্বকালে, তিনি বহুরূপে কল্পিত! হয়েছিলেন-_-কখনে। সিংহবাহিনী 
সিবিলী, কখনো ব্যান্্রবাহিনী সৈষ্ধবী দেবী (কি তার নাম ছিল? উম্মু? উমা?) 
কখনো বা আর কিছু । বাধ-সওয়ারী দেবী পরে আবার বহু ক্ষেত্রেই সিংহ- 
সওয়ারী হয়েছেন, যখন আর্যভাষী বৈদিকরা নিজ্জেদের দেবকুলকে সিল্ধুজজলে 
বিসর্ধন দিরে পরাভূত ধৈদ্ধবীদের দেব-দেবীদেরই শিরোধার্য করে নিয়ে হিন্দু- 
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ধর্মের ( “সিন্ধু” ধর্মের ?) প্রবর্তন করলেন। সিম্ধুর মাতৃকাদেবীর মতো, সিশ্ধুর 
আদি শিবও তাদের প্রধানতম দেবতা হলেন : দেবারিদেব, মহেশ্বর ( মহ্ষ- 
ঈশ্বর ?)। মহিষ-শৃঙ্গধারী সৈশ্ধবী শিবমুতি বিবতিত হল মহিষ-শৃঙ্গতুল/ চাদের 
ফালির শিরোভ্ষণ-সম্পরন “হিন্দু শিবের রূপে । কালিকা-পুরাণ মতেঃ শিবই 
যে মহিষাস্ুররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই কাহিনীর উৎসেও কি মহিষি- 
কাল্টের সঙ্গে শিবের সংযোগ আছে? চণ্ডীর পদতলে মহিযান্থুরের পড়ে থাকার 
আরেক রূপই কি কালিকার পদতলে শিবের পড়ে থাকা? ভৃমধ/সাগরীয় জাতি 
(নৃতব্বমতে আদি-দ্রাবিড়রা এর অন্তর্গত) মন-খমের জাতি (আর্ি-অদ্্রিকরা 
যার অন্যতম ) পরাস্ত ও পদানত করেছে, মহিযান্থুর-মর্দিনীর কাহিনী সেই 
ইতিহাসই স্থচিত করেছে, এতখানি বলার মতো “পাথুরে' প্রত্বভাত্বিক প্রমাণ 
পাওয়া! গেল না ঠিকই। কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধু রাষ্ট্রের ব্যাদ্র-কাল্ট-অন্ুসারী 
মাতৃক1 উপাপকরা মহ্ষ-কাল্ট-অনুসারী পিতৃদেবতা পুজকদের পরাস্ত করেছিল 
সে সিদ্ধান্ত এখন আর মানতে আপত্তি কি? দেবীর পদতলে মহিষাসুর (তথা 
[শপ ) পড়ে আছেন এই ভাব-কল্পনা এ অয়-পরাজয়েরই গ্যেরতন। বহন করেছে 
উত্তরকালে। এ জিনিষ প্রাচীন পৃথিবীর অন্তত্রও ঘটেছে। মিশরবিদ্যাবিদ্‌ 
মবেট এবং ডেভি দেখিয়েছেন কেমন করে বাজপাখি-টোটেম-সম্পল্ন গোঠী কতৃক 
অন্যান টোটেম-সম্পন্ন গোষ্ঠীকে পরাতৃত করার ইতিহাস ব্যঞ্জিত হয়েছে, বাজ- 
পাখির পায়ের ওলায় আর সব প্রাণী পড়ে আছে এই রকম খোদাই মৃতিতে, ষা 
প্রাচীন মিশরের প্রত্ুনিদর্শের মধ্যে বহুল সংখ্যাতেই পাওয়া গেছে । মরেট এবং 
ডেডি বাজপাখির প্রতীকে হোরাস দেবতা-পুর্জকদের বিজয় কাহিনীর সাক্ষ্য 
হিশেবেই সেগুলিকে গ্রহণ করেছেন । হোরান-ডপানসক রাজ মেনেসের বিজযনকথ! 
সেগুলি। 

মহ্যান্থর-মর্দিনীর মীথের অন্তরালে যে কাল্ট;ঘন্ব লুকিয়ে ছিল, পরবর্তী 
সময়ে তাই শাক্ত বনাম শৈবদের ছন্দে পরিণত হয়েছে, এই স্থত্রে যে সিদ্ধান্তেও 
পৌছন চলে । আরও একটি আকর্ষণীঘ তথ্য এই যে, বহতা ছুর্গামতি ( আট, 
দশ, বার এমন কি আঠারটি হাত আছে এমন মৃতিও দেখা যায় )_-য! উত্তর- 
কালে উপাপিত হচ্ছে, তারও আদি উৎস সিম্ধুর মোহরে ; অস্তত চতুভূজা 
দেবীর মৃতি সেখানে খোদ্দিত হয়েছে বেশ কটি সীলমোহরের উপর | মহিযাহ্থর- 
মর্দিনীর আদি রূপ মহেঞ্জোদড়ো-হরাগ্প।র সংস্কৃতিতে এই ষে ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল, তারও একট1 আরিতর রূপ নিশ্চয়ই ছিল; তারই সন্ধানের প্রয়াস কর! 
হয়েছে পরের অধ্যায়ে । 


পুজা, ৭ 
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যদিও প্রচলিত ছুর্গাপুজার সঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণে বণিত দেবী চণ্তিকাকে এক 
করে দেখ! হয় নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু মহলে তবু এই দেবী যে প্রধানতই প্রাক্‌-আর্ধভাষী 
ভ্রাবিড় অথবা অদ্ত্রিক জাতিগোঠীর উপাসিতা এক প্রধান মাতৃকাদেবতা, ধিনি 
শসা, বিত্ত, সন্তান, সাফলা ইত্যাদি দান করতেন বলে মনে করা হত, সেই কথা 
এখন সমাজবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃতত্বের পণ্ডিতের! অনেকেই মনে করেন। 
অথাৎ, এ'র উৎস খৃ'জতে হবে পৌরাণিক নয়, লৌকিক সংস্কৃতির মধ্যে । 

সমস্ত প্রাচীন জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যেই ধরিত্রী এবং নারীকে 
প্রধানত এক বলেই গণ্য করা হয়েছে। শস্য এবং সন্তান, প্রাচীন মানুষের 
সবচেয়ে বেশী প্রার্থনার ও কামনার এই ছুটি জিনিস যাদের থেকে পাওয়া যায়, 
স্বাভাবিক ভাবেই ৫সই পৃথিবী এবং রমণী অভিক্ন এবং একে অন্তের সঙ্গে তুলনীয় 
বলেই মনে করা হতো। প্রাচীন মিশরের আইসিস, মেসোপটেমিয়ার ইন্তার, 
গ্রীসের দিমিতর প্রমুখ সমস্ত সংস্কৃতির প্রধান মাতৃকাদেবীয়াই সেজন্য শশ্যদার়িদী- 
রূপেও পরিচিতা৷ ছিলেন। পৃথিবীর আদ্দিবানীদের বিভিন্ন সমাজের মধ্যেও এ 
চিন্তারই প্রকাশ এখনে দেখা যায়। এই বিশ্বজনীন স্তরের ব্যতিক্রম দুর্গার 
ক্ষেত্রেও ঘটেনি । আদিম মাতৃকা-উপাসনার ধারা যখন কৃষিপূর্ব কাল থেকে 
প্রবাহিত হয়ে প্রাচীন কালে এসে শস্য-কামনার ধর্মাচারে সঙ্গে মিলে গেল, 
তারপরেই ছুর্গার পৌরাণিক রূপের উদ্ভব । এ মার্কণ্ডেয় পুরাণেই দেখা যাচ্ছে 
ষে, দেবী স্বয়ং নিজেকে 'শাকন্তরী” রূপে পরিচিত করছেন । এ পুরাণের 
“দেবীমাহাত্ময* অংশে তিনি “নিজের দেহ থেকে সৃষ্ট শাকপত্রাদি (অর্থাৎ, ফল, 
মূল, শাক, শসা সবই) দ্বারা জগৎকে পালন করার' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। 
অর্থাৎ, পুরাণকারেরাও এই দেবীকে মূলত 'শস্যদেবী' রূপেই কল্পনা করেছেন। 

আরধভাষী খক্বৈদিকদের দেবতা সন্গার্চে বানা ছিল পুরুব-প্রধান। 
পক্ষান্তয়ে, যে সিন্ধু সত্যতা তারা ধংস করেছিল তা ছিল একই সঙ্গে মাতৃকা 
দেবতা এবং পিতৃ-দেবতা পৃজায় বিশ্বাসী । যছ্টযান্বরষর্দিনীর যেদন আদিক্গপ 
সিন্ধু সভ্যতার সীলমোহরে পাওয়া! গেছে, তেষনই পাওয়া! গেছে আর্জিশিবের 
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মৃত্তিও (শিব ও শিবরাত্রি প্রসজে সেই আলোচন! পরে জ্র্টব্য )। এ রকম 
একটি সীলমোহরেই একটি ছবি যাতে দেখা যাচ্ছে যে ব্যািতোরু এক নারীর 
জরায়ু থেকে একটি শস্যের গুচ্ছ বেরিয়ে এসেছে । বিশেষজ্ঞর] সিদ্ধান্ত করেছেন. 
যে, এই সীলমোহর থেকে বোঝা যায় পিচ্কু সভ্যতার মাতৃদেবতাও শন্দারিনী 
রূপেই স্বীকৃত ছিলেন ; অথাৎ এ শাকভুরীই | বৃক্ষাবঢ1 এক দেবীর উপাসনার 
ছবিও সিম্ধুর মোহরে দেখা যাচ্ছে। 

এই কল্পনার স্থত্র ধরেই দুর্গার দশ হাতে দশ রকমের “শাক (ব্যাপক অর্থে 
ব্যবহ্ৃত হয়েছে শব্দটি; কারণ শুধু পাতা নয়, গাছের বিভিন্ন অংশই এখানে শাক 
হিসেবে গৃহীত হয়েছে ) থাকার ধারণাও গড়ে উঠেছে £ পত্র, যূল* করীর 
(এক ধরনের মরুভূমির-গাছ ), অগ্র, ফল, কাণ্ড, অস্থিরূঢ়কঃ ত্বক, ফুল এবং 
কবক-_এই দশটি 'শাক' দুর্গামুত্তির দশ হাতে রাখার মধ্যেই তাকে যে আরদিতে 
শস্যদেবী ক্ধপে কল্পনা কর] হতো, তার স্থত্্ নিহিত। 


|| ২ ॥। 


দুর্গার আরাধন1 একদা হতো বসস্তকালে, শীতের শেষে নতুন ফুল-ফল-পাতা 
অন্ম[নোর খতুতে। এখন প্রচলিত অকালবোধন শরতের শেষে, বর্ধান্তে আবার 
গাছপালা সতেজ হয়ে ওঠার এবং কৃষিজাত ফসল প্রায় ঘরে তোলার সময়ে। 
১২ শতাব্দীতে জীমৃতবাহন “কালবিবেক' গ্রন্থে এই পুজাকে শবরদের (অরণ্য 
প্রাস্তবাসী আদিম জাতি বলে পুরাণে গণ্য ) উৎসব বলে উল্লেখ করেছেন। 
সারা গায়ে লতাপাতা জড়িয়ে কাদ। মেখে নাকি প্রাচীনকালে এই পুজার উৎসব 
হতো, তিনি বলেছেন। জয়হুর্গা, বনদূর্গা প্রভৃতি লৌকিক দুর্গার পৃঙ্ারীতির 
সঙ্গে এই আরণ্যক জীবনের দেবতা-ভাবনার মিলটা এখনে! দেখা যায়। 

প্রক্ুতপক্ষে হূর্গার 'শাকন্তরী? মৃত্তিকল্ননার কথা কিংবা তার পুজা উপলক্ষে 
নবপত্রিকার পুজা, এই দেবী আদিতে যে আরণ্যক অর্থনীতির পরিবেশেই গড়ে 
উঠেছিলেন, তারই হদিশ দেয়। কল-মূল-শাক-পাতা-কন্ম-ছাল-শাস-ইতাদি 
সংগ্রহ ছিল আদিম পিতামহদের জীবিকার বিষয় ; পণ্তবলির ব্যাপারটিও সেই 
সময়ের শিকারীজীবনের জজ বহন করেছে। হ্বয়্ং দেবীই শিকারী-নারী-্মৃতিতে 
মহ্ষিরপী এক অন্ুরকে বধ-করছেন, এমন কল্পনা তারই বাস্তব প্রকাশ। 
তাই আদিম মাগ্ুব বসম্তকালে নতুন ফুল-কল-পাতা গজানো! এবং শীতের 
শেষে পণ্ডপাখির দুলভ্যতা উপলক্ষে যে ধর্মাচার পালন করত, হাজার-হাজার 
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বছয়ের পথ পেরিয়ে তা-ই এসে বর্যাতে শদ্য সংগ্রহের প্রান্কালের অকাল 
বোধনের মাধ্যমে দেবীর পূজায় পরিণতি পেয়েছে। বিভিন্ন আদিম গোঠীর 
সংঘবদ্ধতা স্থচিত হয়েছে তার্দের কুলপ্রতীক ( টোটেম )-স্থচক পশু-পাখি এবং 
গাছপালা -কেন্দ্রিক পরিবেশ এই দেবীমৃত্তির উপলক্ষে সম্বিত হওয়ার ভিতর £ 
সিংহ ( বা বাঘ ), হাতী ( গণেশের মুণ্ডে), সাপ (শিবের জটায়), পেঁচা, হাস, 
মম্ূর, ইদুর, পন্প, ধানের ছড়া, কলা গাছ, নবপত্রিকা ইত্যাদিতে । ফলমূল 
সংগ্রহ, শিকার থেকে শুরু করে কৃষিশসা উৎপাদন 'অবধি একই জীবন সংগ্রামের 
বিচিত্র সমন্বিত রূপ তাই ছুর্গার মৃত্তিতে বিধূত। 

দুর্গীর অবলীন যে আরণ্যক আদিম দেবীর হদিশ মিলছে, তিনি তাহলে কে? 
প্রাগার্ধ অদ্ত্রিক আদি জাতিদের ওরাও কোমের কোনো-কোনো শাখায় চাণ্তী বা 
চান্দী নামে এক দেবীর পুজার প্রচলন এখনও দেখা যায়। এ প্রসঙ্গ আগেও 
উল্লেখিত হয়েছে পূর্বের একটি অধ্যায়ে। বাংলার মঙ্গলচণ্তী এর থেকেই 
রূপান্তরিতা হয়ে এসেছেন এমন সিদ্ধান্ত কেউ-কেউ করেছেন। ইনি গোধিকা- 
অর্থাৎ্গোসাপে অধিযঢ়া ; চণ্তীমঙ্গলের কালকেতু-কাহিনীতে দেবীর গোসাপ- 
মৃতি ধারণ এ টোটেম-বিশ্বাসেরই একটি অগ্রচ্ছনন রূপ। অরণ্যচর ব্যাধ 
কালকেতুর মাধ্যমেই যে দেবীর পুজা নাগরিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই 
ঘটনার অন্তর্কাঠামোও এ কাহিনীর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। মাতৃকাদেবী 
হিশেবে পরে ঘটগ্রতীকে এ চান্দী-তথা-তার জানপদ-রূপ-মঙ্গলচগ্ী উপা্গিতা 
হতে আরম্ভ করেন এটাই, তাহলে স্বাভাবিক । চণ্ীমঙ্গলের গল্পে, অরণ্যচর ব্যাধ 
& দেবীর দাক্ষিণ্যে শিকার সংগ্রহ করতে সক্ষম হচ্ছে,আবার 'নগর' পত্বনের পর 
'বুলান মগ্ডল'-ও চাধবাস গুরু করছে তার কপায়। একই সঙ্গে শিকার ও শস্য 
এছুয়ের অখ্িষ্ঠাত্রী চাণ্ডী-তথা-চণ্তী এই বিবর্তনের পথ ধরেই দুর্গার সঙ্গে অভিন্ন 
হয়েছেন উত্তরকালে। 


পনেরো! ॥ লক্ষ্মীর বিচিত্র কথা $ ধর্মে, পুরাণে, ইতিহাসে 


কোজাগরী পুিমায় যে লক্ষ্মীর 'আরাধন] হয় বাঙালীর ঘরে, পৌরাণিক 
লক্ষ্মীর সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে তাঁর মিলের চেয়ে অমিলই বেশি । খবক্‌, শুরুষজুং এবং 
অথর্ববেদে লক্ষ্মী এবং শ্রী নামে ছুই দেবী কল্লিতা হয়েছেন, ধার! সৌন্দর্য এবং 
নম্পদদায়িনী। বিভিন্ন পুরাণে এ'র! ক্রমে-ক্রমে মিলে গেছেন এবং ভৃগুমুনি ও 
খ্যাতির কন্তা বলে পরিচিতা হয়েছেন তার পরে। বৈদিক বিষু এবং স্র্মদেবতা 
যখন পরবর্তাঁ সময়ে এক বলে কল্পিত হয়েছেন, তখন সরম্বতী-উষা-লক্্ীশশ্রী এরাও 
মিশে গেছেন এবং লক্ষ্মীও বিষ্পত্বী হয়েছেন। শ্রীপঞ্চমীতে সরম্বতী পুজার 
তাৎপর্যও এটিই | সেকথা, পৰে বিস্তারিত ভাবে বল! হবে। 

বাঙালীর ঘরের লক্ষ্মী, শিব-ছূর্গার কন্যা ; সরস্বতী তাঁর ভগ্রী, কাত্তিক-গণেশ 
দুই ভ্রাতা। কিন্তু পুরাণের মতে লক্ষ্মী দেবেন! রূপে যখন জন্মান, তখন তিনি 
স্কন্দ ওরফে কাত্তিকের পত্ী; 'মন্ত্রমহোদধি' গ্রন্থে তাকে গণেশপত্বী হিশেবেও 
উল্লেখ কর! হয়েছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে পদ্মফুল এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে তার 
অন্ত নাম পদ্ম। (বা কমলা) আবার মনসা, পদ্মা নামে শিবকন্তারূপে বাঙালীর 
লৌকিক সংস্কৃতিতে কল্পিত, নামসাদৃশ্টেই সম্ভবত এই পল্মাও শিবকন্যা হয়ে 
উঠেছেন। এসব প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ করেছি অবশ্ঠ। কিন্তু লক্ষ্মীর সঙ্গে 
পদ্মের যোগাযোগট? ঘটেছে কেন? স্ুধ পল্মকে বিকশিত করেঃ এই অভিজ্ঞতারই 
ধর্মীয় ব্যাথা৷ হল, বিষুরূপী হুর্ষের শক্তিরূপিণী লক্ষ্মী এবং পদ্মকে অভিন্ন বলে 
এনে করা এবং পুর'ণবৃত্ত গড়! । 

বৈদ্দিক লক্ষ্মী শশ্) সম্পদের দেবী নন; নদীরূপিণী সরম্বতী সেখানে উর্বর 
পলিজমির উৎস বলে শশ্যগাত্রী দেবী হিশেবে গণ্য । এ কিন্তু খকৃবেদের 
অর্ধাচীন অংশের কথা, যখন বৈদিক আর্ধভাষীরা চাষবাস শিখেছেন প্রাগার্ধ 
ভারতীয়দের কাছ থেকে । লক্ষ্মী, সরম্বতীর সঙ্গে সম্মিলিত হুবার পর স্বাভাবিক 
ভাবেই শশ্বদেবী ছিশেবেও গণ্য হলেন। ্‌ 

এইখানেই লক্ষ্মী এবং পৃথিবী-দেবীও অভিন্ন হতে শুরু করলেন। বিষণ 
পুরাণে আছে বরাহু-অবতার রূপে বিষু বন্ুমতীকে পত্বীরূপে গ্রহণ করেছেন । 


১০২ / পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


অতএব শস্তদায়িনী ধরিত্রী এবং শশ্তদেবী লক্ষ্মী উভয়েই ঘখন বিষু্পত্তী, তখন 
ছুয়ে মিলেই এক হয়ে গেলেন । এই ধারণাটা বিবর্তিত হয়েছে মহাষানী 
বৌদ্ধদের বন্ুধারাশ্লক্্বীমৃর্তিতেও, পূর্ণঘট মাতৃদেবতার বিশ্বজনীন প্রতীক এবং 
ধানের মঞ্জরী তার হাতে। বাঙালীর লক্মী-কল্পনাও মোটামুটি এরই অস্থুরূপ | 


॥ ২ ॥ 

লক্ষ্মীই যদি বনুদ্ধরা দেবী হন, তাহলে আদিম মানুষ সমুদ্র থেকে মৃত্তিকার 
জন্মের যে-কল্পনা করে এসেছে সারা পৃথিবীতে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়েই পুরাণ- 
বৃত্ত গড়ে উঠতে বাধ্য অবশ্যই ৷ ব্থ্টি হল সমুদ্্র-মস্থনের পুরাণ-কথা ৷ ইন্দ্রের 
এরাবত দুর্বাসার-দেওয়া-মাল। ছি'ড়ে ফেললে মুনির শাপে ইন্দ্রদেব হলেন লক্ষমী- 
পরিত্যক্ত ; দেবী আশ্রয় নিলেন সমুদ্রতলে । বিশ্বচরাচরের শশ্ত-বৃক্ষ-পুম্প গেল 
শুধিয়ে-_-দেবতারা অস্থুরদের সঙ্গে সন্ধি করে এবং অবশেষে তাদের প্রতারিত 
করে বাস্থুকী নাগ এবং মন্দার পর্বতের সাহায্যে সমুদ্র-মস্থন করে অম্বতভাগ্ত- 
সহ দেবীকে সমুদ্র থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। 

সমুদ্রকন্ত। ধনদেবী লক্ষ্মীর, অর্থাৎ বিশ্তের প্রতীক হিশেবে সমুদ্রজাত কড়িরও 
অর্থরূপে ব্যবন্ৃত হবার স্থত্রপাত এখানেই । কড়ির ছুই পিঠেরই বিশেষ 
আরুতিও মাতৃকাদেবীর স্থচক। 

এইখানে লক্ষ্মী, ইস্তার এবং ভেনাস-_এই ছুই দেবীর সঙ্গে তুলনীয় £ 
বরাহের আক্রমণে ইস্তারের প্রেমিক তন্মুজ নিহত হলে, দেবী তাঁকে খু'জতে- 
খুঁজতে পাতালপুরীতে গেলেন ; প্রাচীন ফেসোপটেমিয়ার পুরাণে বলে, এরপর 
শল্যদায়িনী এ দেবীকে দেব-নর নিধিশেষে আরাধনা! করে ফিরিয়ে আনেন। 
এই দেবীই গ্রীকে-রোমক সংস্কৃতিতে ভেনাসের (ইস্তার স্টার গুকতারা- 
ভেনাস, এইভাবে বিবত্তিত ) রূপে, বিবসন স্কৃতিতে শ্রী ও সম্পদ দান করতে 
বিশ্ুকের ভেলায় ভেসে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে পুরাণন্কথা আছে। দেব- 
নর-ষক্ষ-রক্ষ সবাই তাকে বন্দনা করেছিলেন নাকি তখন । এ প্রসঙ্গে ব্তি- 
চেন্পীর “বার্থ অব ভেনাস' ছবিটিতে এই দৃশ্ত বিধুত থাকার কথ! মনে পড়বে 
নিশ্চয়ই! লঙ্গ্মীর সমূদ্র থেকে উঠে আসার ভারতীয় পুরাণ কথার সঙ্গে এ 
গ্রীকো-রোমক পুরাবৃত্বের এই মিলটা ,লক্ষণীয়। মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্রে 
উৎকীর্ণা সমুক্রোথিতা সামান্তলগ্ষীদেবীকেও অঙ্থরপভাবে বিবসনা দেখি 


লক্ষ্মীর বিচিত্র কথ! : ধর্মে, পুরাণে, ইতিহানে / ১০৩ 


ভেনাসের মতে! তিনিও দ্বিভৃজা। এই নগ্রতাঃ শন্ত উৎপাদন-কেন্ত্রিক 
উর্বরতার ভাবনার সঙ্গে স্ঘতিপূর্ণ । 

প্রাচীন মেসোপটেষিয়া এবং সিদ্ধুরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক 
লেন-দেন ছিল। একের কাহিনী থেকে অন্টে প্রেরণা পেতে পারে । আবার 
উত্তরকালে গ্রীকো-রোমক এবং পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতিও একে অন্তের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়েছে। ইস্তার-ভেনাস-লম্্ী এর ফলে দেবকল্পনায় খুব কাছাকাছি 
এসে পড়েছেন । আদতে লক্ষ্মীর বাহন পেচ। ছিল না, গ্রীক বিতদেবী এথেনার 
পেচাই সম্ভবত লক্ষ্মীর পেচার় পরিণত হয়েছে। হিন্দু সংস্কারান্ুযায়ী অত:পর 
তাকে বিষুর বাহন গরুড়ের অবতংস বলে মানিয়ে নেওয়া হয়েছে। 


॥ ৩ ॥। 

তাহলে লক্ষ্মীর বাহন ( বা লক্ষী-উপাসকর্দের কুলকেতৃ-ওরফে-টোটেম ) কি 
ছিল? সমুগ্র-মস্থনের মিথে দিকৃনাগ (হাভী )-কর্তৃক দেবী বন্ধনার বিববণট। 
তাঁকে কালক্রমে হস্তীবাহন! গঞ্জলক্্মীতে পরিণত করেছে ; কমলেকামিনী রূপে 
বাঙালীর ঘবে ইনি পরিচিতা। তাঁর গণেশপত্বী হবার বিস্বৃত-কাহিনীর উৎস 
হয়ত সেটিই । ভাইবোনে বিয়ে হওয়া পট্যাবু' হবার ফলশ্রুতিতে এ গল্প বিশ্বাতি- 
বিলীন হয়েছে। কুনিন্দ-রাজাদের মুদ্রা তাকে হরিণসহ কিংবা সিংহবাহন! রূপে 
দেখি; এর থেকে তাকে দুর্গার কন্তারপে কল্পনা কর৷ সহজ হয়েছে। গুণ রাজাদের 
মুদ্রায় লক্মী পিংহ-এবং-মযূর-আরঢ। ; কাতিক-পত্বী হিশেবে তাকে ভাবা হত 
কেন, এ থেকে বোঝা যায়। শশাঙ্কের মুদ্রায় লক্্মী হংসবাহিনী ; অর্থাৎ, 
গরন্বতীর সঙ্গে তার অভিক্নতার কল্পনা! আছে এর পিছনে । নেপালের পটচিত্রে 
তিনি কচ্ছপবাহিনী; সাওতালী পুরাণ-বৃত্তের কচ্ছপের পিঠে পৃথিবীর মাটি 
সমূদ্রের জল থেকে উঠে-আসার সেই কাহিনী এর উৎসে থাকতে পারে। পেচা 
এসেছে এর পরে। রাতঙজাশ! এই পাখিই শশ্যক্ষেত্রের এবং ধন-সম্পত্তির 
উপযুক্ত প্রহরী বলে মনে করা হয়েছে যেহেতু । কোজাগরীও, এ শন্ত পাহারাই 
স্পষ্টতই, লক্ষমীদেবীর উৎম এবং বিবর্তনকাহিনী আকর্ষণীয় রকমের বিচিন্র। 
প্রাচীন অবৈদিক লক্ষ্মী, যিনি ধন ও শন্যদেবী ছিলেন তার অনেক কিছুই পর- 
বর্তাকালের পৌরাণিক ব্রাহ্গণ্য সংস্কৃতির লক্ষ্মীর মধ্যে গৃহীত হলেও-_আল্পনার 
পাচিহ্, পল্প ইত্যাদি, (যেগুলি বিশ্বজনীন ভাবে অতি আদিম কাল থেকেই 
শুভস্তোতক বলে গৃহীত, বৃতত্ববিদর! এমনই মনে করেন--) অনেক কিছুই আবার 
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গ্রহণ করা হয়ও নি। কোজাগরী লক্ষ্মীর ব্রতকথার এ ছুই 'লক্ষী'র ঘন্দ বর্ণিত 
হয়েছে। বাঙালীর লক্্মীপুজোয় বরা হাত্ত/কুবেরের মুণ্ত_ইত্যাদির প্রতীক ব্যবহার 
আদিমতর এক সংস্কৃতির এতিহকে বহন করে--যা ভারতের অন্তত নেই। 
থোড়ের নৌক! তৈরী এই উপলক্ষে একই সঙ্গে আমন ধান ওঠার আগে বাণিজা- 
প্রস্তুতি এবং বুক্ষপৃজার আদিম স্মৃতির এঁতিহ্‌-সমন্বর়। এর সঙ্গে আর্ধ ভারতের 
লক্ষী-উপাসনার বিরোধ রয়েছে। সমুদর-মস্থনের মিথে, লক্ষ্মীর অর্থাৎ বিত্বের 
আবিভাবের ফলশ্রুতিতে "শ্রমজীবী" অন্থ্রদের 'বুদ্ধিজীবী' দেবকুল কর্তৃক 
প্রতীরিত হয়ে অমুতবঞ্চিত হবার পিছনে যে সামাজিক হন্দেব অবচেতল চিন্তা 
সক্রিয় ছিল, তারই ভিন্নতর রূপ বলে এই বিরোধকে গণ্য করা যাঁয়। 

লক্ষ্মী মূলত বিভত-সম্পদের দেবী বলেই, শ্রেণী-সমাজের কল্পনায় তিনি ওপর- 
তলাব বিভ্তবান্দের স্বার্থকে রক্ষা করেছেন। তার প্রতিশক্তি রূপে অলম্ষ্মীকে 
কল্পনা করা হয়েছে 'অনার্ধ দেবীরূপেই । তাই অলক্মীকে বিদায় করা এবং 
তু্্ীকে বরণ করার রেওয়াজ ওপরসি*ড়ির সমাজপতির1 চাপিয়ে দিয়েছেন 
তৈরী হয়েছে লক্্ী-অলক্্ীর নানান্‌ ব্রত কথা-_যাঁদের মধ্যে প্রাসঙ্গিকগুলি এই 
বউয়ের প্রথম পর্যায়ের পগ%ম অধ্যাযে আলোচিত হয়েছে। কৃষি-বিত্ত এবং 
বাণিজ্য-সম্পদ ধারা নিয়ন্ত্রণ করেছেন লক্ষ্মী তাদেরই দেবীরপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন । 
আঁর সাধারণ মানুষ তার আরাধনা করেছেন এই আকাঙ্জার, যাতে তারাও 
তার প্রসাদে সেইরকম বিত্তাধিকারী হতে পারেন। অর্থাৎ লক্ষ্মী হলেন এক 
অর্থে আকাঙ্ষার অধিদেবী, ভক্তি বা ভয়ের নন! এরকমটি কিন্তু সচরাচর 
দেখাই যায় ন? দেব-কল্পনায়। 
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পাল-পাধণ-কেন্দ্রিক আর পাঁচট। ব্যাপকভাবে-পালিত উৎসবের চেয়ে দীপা- 
বলী তথ] দেওয়ালীর কয়েকটি বিশেষ ধরণের নিজস্বতা আছে, যেগুলিকে সমাজ- 
তত্বের অভিনিবিষ্ট ছাত্রের চোখ দিয়ে বিচার কবলে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কিছু-কিছু 
সত্রের সন্ধান পাওয়! যায়; সংস্কৃতির ইতিহাসে বহু ফেলে-আসা পর্বের স্মৃতি 
লুকিয়ে আছে তাদেব মধ্যে। 

প্রথম কথা, বড উৎসবগুলির মধ্যে এইটিই বোধহয় একমাত্র, যা ভবা- 
অমাবস্তায় পালিত হয়। মান্থষেব সাংস্কৃতিক উদ্বর্তনের যাত্রাপথে স্্যপুজা- 
ওরফে-দিনেব আরাধনা! এবং চন্ত্রপুজা-ওরফে-আলোকিত বাত্রির উপাসন! প্রায় 
বিশ্বজনীন হলেও, অন্ধকার বাত্রিব মধ্যপ্রহরে মৃত্যুরূপা কোনে1 দেবীর এইভাবে 
পুজা করা বান্তবিকই তুলনারহিত । 

দীপাবলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী কালিকা বা কাঁলীব প্রসঙ্গটিই প্রথমে বিশ্লেষণ- 
সাপেক্ষ । যেখানে পরিশীলিত সংস্কৃতিতে উপাসিতা সমস্ত মাতৃকাদেবীই 
বহু আবরণে-আভরণে সম্্াস্তভাবে ন্সজ্দ্বিতা, সেখানে এই বিশেষ দেবী নগ্রা 
কেন? প্রাগৈতিহাসিক প্রত্ব-প্রস্তর যুগের “ভেনাস ফিগারাইন"-গুলি যদি তখন- 
কার ধর্ষবিশ্বাসের সঙ্গেই সম্পঞ্চিত হয়, তাহলে এই নগ্ন-গ্রতিমার হয়ত প্রাথমিক 
একটা উত্স খুঁজে পাওয়া সম্ভব। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের পরিদৃষ্ট কালিকার 
'ধ্যানমূতি' বিষয়ে ভাববাদী আধ্যাত্মিকতায় অনুপ্রাণিত ভক্ত-সমাজে যে-প্রত্যন্ 
এবং আস্থাই থাকুক না-কন, সংস্কৃতিতত্বের ছাত্র মাত্রেই একথা জানেন যে, 
ধর্ম যেমন, ধর্মের উপজীব্য কোনে! দেবমৃত্তিও তেমনই-_কতকগুলি বাস্তব এবং 
ব্যবহারিক কার্ষকারণের সুত্রে বিশেষ কোনো একটা রূপে ্প্রতিষ্ঠ হয়। 
সুতরাং অন্ত সমস্ত ষাতৃকাদেবীর মতো বসনাবৃতা হয়ে উপাসিত! হুন না 
যেহেতু এই দেবী, তাই এ'র এই মৃতিভাবনার পিছনে নগ্ননারীমুন্তি-কেন্্রিক 
আদিম কোনে! ধর্মধার! (বা কাল্ট ) থে অবলীন হয়ে আছে, সেট! মেনেই 
নেওয়৷ যায় । 

কালিক! যে নূলত আদিমকালের সাংস্কৃতিক এঁতিম্েরই ধারায় অঙ্গবর্তন 
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করে একাল পধস্ত এসেছেন* এমন বক্তব্যের সমর্থনে বাস্তব তথ্যের কিছু সন্বি- 
বেশন অবশ্টই দরকার । কালিকার বিভিন্ন নামাস্তরের মধ্যে তার কিছু হদিশ 
মেলে। কাত্যায়ণী (কাত্য +অফ্নন+হপ. $ কাত্য প্রাচীন ভারতের একটি 
আরণ্যক জাতি, শবরদের শাখা খলে কেউ-কেউ মনে করেছেন ), কৌশিক 
( কুশিক অর্থে পৌঁচা; কুশিক জাতির টোটেম বা কুলপ্রতীকী প্রাণী; এই 
কুশিকরাও প্রাচীন ভারতের অন্ভতম আদিবাসী গোষ্ঠী; এ'দেরই উপান্তা দেবী 
ইনি ), পর্ণশবরী (স্পষ্টতই, আরণ্যক শবর জাতির সঙ্গে সম্পঙ্কিত! ) ইত্যাদি 
নাম আদিম প্রাগৈতিহাসিক মানসিকতার সঙ্গে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে বিজড়িত 
আদিবাসী গোষ্ীগুলির সঙ্গে এই দেবীর যোগটিকেই স্থচিত কবে। 

যে কোনে মাতৃকাদেবীকেই যে হিন্দু ধর্মনির্র সংস্কৃতিতে “ভগবতী” বলে 
উল্লেখ করা হয়, তার মূলগত তাৎ্পধ সম্ভবত কালিকাযৃ্তির মধ্যেই পরিপূর্ণ 
ভাবে ব্যঞ্জিত হয়েছে। প্পরত্ব-প্রস্তর পর্বের নগ্লা ভেনাস" মুিগুলিকে সাংস্কতিক 
নৃতত্বের বিধানের এক ধরনের উর্বরতা-কেক্ত্রিক ধর্মধারার উপজীব্য বলে মনে 
কবেন। 'এই জন্যে এ সব “ফিগারাইন'-গুলিতে নাবীত্বস্থচক দেহচিহৃগুলি 
অত্যন্তই প্রকট কবে দেখানো হত। নগ্রিকা মৃতি ছাড়া এ ধরনের চিহুগুনি 
( “ভগ'-তথা-যোনি-ইত্যাদি) সুস্পষ্ট করে দেখানো অন্ুবিধা ; অতএব “ভগবতী, 
নামের মূল উৎস ধরে কালিকামৃতির আদিমতম প্রকরণটি কি-ধরনের ধর্মধারার 
সঙ্গে সম্পকিত ছিল, সেটি সহজেই বোঝা যেতে পারে। 


॥ ২ ॥ 


পরবর্তাঁকালে অবস্ত কালিকাদেবীর &ঁ 'মাদি রূপ ( আফিটাইপ ) যে-ভাবে 
বিবতিত হয়েছে তাতে অবশ্ত উর্বরতাকেন্দ্রিত চরিত্রটি রূপান্তরিত হয়ে দেখা 
যাচ্ছে। মাতৃকা দেবীদের মধো দুর্গা “শাকস্তরী" রূপে ষে ভাবে উর্বরতাতন্ত্রের 
এতিহ্কে বহন করেছেন, তেমনটি কালিকাব ক্ষেত্রে হয়নি । কালী, পরে ষে- 
ভাবেই হোক ভিন্নতর বাঞ্জনায় অন্গভাবিত হতে শুরু করেছেন । 

প্রাগিতিহাসের পর্ব পেরিয়ে, প্রাচীন ইতিহাসের সময়কালে কালিকামৃত্তির 
সমতুল্যা রূপধারিণী এক দেবীর উল্লেখ দেখি শতপথ এবং এতরেয় ক্রাহ্ধণে £ 
নিখতি। সম্ভবত, নৈথত কোণ ( দক্ষিণ-পশ্চিম ) এরই নামানুসারে, যেমন 
ঈশান কোণের ( উত্তর-পূর্ব ) অধিষ্ঠাত্রী দেবীই হলেন ঈশানী। অর্থাৎ, এই 
পর্বায়ে পৌছে ইনি দিফ্দেবীরূপে গণ্যা হয়েছেন । খুব সম্ভবত তখন থেকেই 
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রাত্রির অখিষ্ঠাত্রী এক দেবী হিশেবেও তার প্রতিষ্ঠা ; স্বর্য-তথা -দিবার অধিষ্ঠাতা' 
দেবতার উপাসক ধর্মধারা স্তপ্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত সমস্ত সাংস্কৃতিক 
বলয়েই। আলোকিত রাষ্ত্রি উপাসনার একটি ধারা চন্দ্রপুজায় পরিণতি পেয়েছে 
আর নিশ্চন্দ্র রাত্রের আরাধনার উপজীব্য যে দেবী, তিনিই দিকৃদেবী নির্খতি 
তথ কালিকা। 

এই রাজ্ি-তথা-কালিকা উপাসনায় প্রদীপ জালানোর প্রথার ছুটি তাৎপধ 
নির্দেশে করা যেতে পারে £ নিশ্চন্দ্র অমাবস্যার রাত্রে আকাশের অগণ্য তারার 
অঙ্গকৃতি হিশেবে এই গ্রদদীপ জালানোর রীতির উদ্ধর্তন হতে পারে রাখ্রিপুজার 
অনুষঙ্গ রূপে ; আর, আদিমতর কালে--যখন মানুষ আগুনকে আয়ত্তে আনতে 
পেরেছিল, তখন থেকেই যে গুহামুখে আগুন জালিয়ে হিং জস্ত জানোয়ারদের 
যেমন ঠেকাত, তেমনি তৃত্-প্রেত অশরীরী সত্তাদেরও এ আগুনের মাধামে 
তাড়ানে৷ সম্ভব বলে কল্পনা করত। তাই কালীকে যখন মৃত্যুদদেবী রূপে কল্পন 
করে পৃঁজ। করতে শুরু করেছিলেন আমাদের প্রাচীন প্রপিতামছের দল, তখন 
থেকেই আদিমতর অগ্নি গুজ্জালনের সংস্কার এই দীপ জালানোর মধ্যে অন্থবৃত 
হয়ে এল ধীরে-ধীরে। 

কালীর এই মৃত্যুরূপ! চরিত্র কল্পনার স্ুত্রেই সম্ভবত পদতলে শবদেহের 
(যা পরে কালক্রমে শিবরূপে কল্পিত ) অবস্থানও ঘটেছে । প্রেত, মৃত্যু, নরক 
ইত্যাদির কল্পনা ও ধারণ। যে কালীপুজার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত সেকথা। 
বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা ঃ পুজার আগের রাত্রি যে ভূতচতুর্দশী, নরক 
চতুর্দশী ইত্যাদি নামে উল্লেখিত হয়, সে এ বিশেষ কারণেই । 

'পরলোক"-গত স্বজন এবং বন্ধুর ষেএ সব “ভয়ঙ্কর এবং অন্ধকার' রাত্রে 
( চতুর্দশী এবং অমাবস্যায় ) নিরাপদে গন্তব্য স্থলে যেতে পারে, তার সুবিধার 
জন্য এদুই রাতে নদীর জলে জলপ্ত প্রদীপ তাসানোর রেওয়াজ পূর্ববঙ্গের কোনো- 
কোনে জায়গায় আছে। আশ্িনের সংক্রান্তি থেকে শুরু করে সারা কাতিক 
মাসের রাত্রে যে আকাশ-প্রদীপ জালানে! হয়, সেও অনেকটা এ একই কল্পনার 
অন্ুস্থত্র হিশেবে । চতুর্দী এবং অমাবস্যা তিথিতে এই ধরনের পরিশীলিত 
চিন্তার ভিন্নতর একটি প্রকাশ দেখি বাজি পোড়ানোয়। বারুদের ব্যাপারট। 
অবশ্ত বু পরে এসেছে, কিন্ত 'ভূত-প্রেত' ইত্যাদিকে নান! ধরনের আওয়াজের 
মাধ্যমে তাড়াতে চাওয়ার ধানসিকতা এ গুহাবাসের আদিম মুগ থেকে 
বহমান । কাঠকুটে৷ জালিয়ে আলো আর আগুন তৈরী করা এবং পাখর- 
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টাথর ফেলে দল বেঁধে চেঁচামেচি করে বিকট সব শব-করা-_-এই দুই আদিম- 
কালীন আত্মরক্ষার পদ্ধতিই পরিশীলিত হয়ে হয়ত বহু সহম্র বছর অতিক্রম 
করে সমাবৃত হয়েছে কালীপুজার ( এবং চতুর্দশীর রাত্রে) আতপসবাজি 
পোড়ানোতে । 

বীপাবলী উৎসবের সঙ্গে সম্পফিত আরো কিছু সংক্কার এবং বিধিও এখানে 
প্রাদক্ষিক ভাবে বিশ্লেষণ করে নেওয়া উচিত। ধরুন, ভূত চতুর্দশীতে “চৌদ্দ 
শাক" সংগ্রহ করে করে খাওয়ার রীতিটি। 'শাকভরী*-ওরফে-ছুর্গার পুজার 
সময়েও কিন্তু এই প্রথ পালিত হয় না, য! হয় কালীপুজার উপলক্ষে । বর্তমানে 
প্রচলিত রূপে অবস্ত কালীপুজা বাঙালীর সংস্কৃতিতে দুর্গাপূজার চেয়ে অর্ধাচীন, 
কিন্তু তারই আদি রূপটি যে প্রাচীনতর কালের সংস্কারবাহী, সে ত আমরা 
দেখেইছি ওপরের আলোচনায় । এই শাক সংগ্রহ্রুত্যাপারটি প্রাগৈতিহাসিক 
শিকারী-ও-সংগ্রহজীবী পর্বের ক্ষীণ এবং আবছায়1 একটি স্বৃতিকে বহন করে, 
এ কথা বল চলে । বলির ব্যাপারটাও পশু শিকার করে আগে উপাস্য বূংপ 
কল্পিত দেৰতার উদ্দেশে নিবেদন করার এঁতিহ্যান্থগত রূপাস্তরণ বলতে পারি। 
দুর্গামৃত্তির সামনে বলিদানের উৎসও এ একই জায়গায় নিহিত। “স কথা 
মাগেই বলেছি । 


॥ ৩ ॥ 


এত আদ্দিমতা প্রকট থাক! সত্বেও, একটি কথা ম্মরণযোগ্য যে, বাংলাদেশে 
বর্তমান রূপে কালীপুজার বয়স, ছুর্গাপুজার চেয়ে অর্বাচীন | চিন্তাহরণ চক্র- 
ব্তী প্রমুখ এই বিষগের বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে, দুর্গাপুজার হদিশ 
যেধানে ১২ শ শতকেই মিলছে, কালীপুজা সেখানে আরও শ-চারেক বছর পরের 
ব্যাপার । তার পরবর্তা চার শতাব্দীর মধ্যে অবস্ত কালী এবং চণ্তী বাংলার প্রায় 
প্রতিটি গ্রামেই সবচেয়ে ব্যাপকভাবে আরাধ্য দেবীতে পরিণত হয়েছেন, শিব 
যেমন হয়েছেন সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা । বাংলার অধিকাংশ গ্রামদদেবতাই 
কোনো-না-কোনো৷ ভাবে শিবের রূপাস্তর--এবং সব গ্রামদেবীই প্রায় শক্তি- 
তথা-কালী | চণ্ডীর সঙ্গে অভি্না--এইটেই আমর! দেখি । 

ভারতের অন্তঞ্ঞ কালিকা আরাধনার কথ সরাসরি কবে থেকে দেখি 
আমরা? শতপথ এবং এঁতরেঞতে উল্লেধিত নিখ্/তি দেবীর কথা বাদ দিলে, 
'কালিকার প্রথম উল্লেখ্য বিবরণ মেলে “খিল হরিবংণে' ঃ সগ্ত-মাংস-প্রি্া। এই 
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দেবী শবর-বর্ধর-্পুলিন্দদের আরাধ্যা বলে বণিতা সেখানে । “কুমারসম্ভবে”ও 
কালী খুব প্রধানা কোনে! দেবী বলে গণ্যা নন। বাঁকৃপতির “গৌড়বহো"-তে 
উল্লেখিতা পর্ণশবরী এবং ভবভৃতির “মালতীমাধবে' বধিতা করাল! দেবীরাও 
কালীরই নামাস্তরিত রূপ । 

আসল কথ স্থুপ্রাচীন লোকায়ত মাতৃক1 সাধন একদিকে যেমন পরিশীলিত 
সংস্কৃতিতে মহাদেবী-উপাসনায় বিবতিত হল, অন্যদিকে, তস্ত্রের বিশেষ প্রভাব 
যখন থেকে পুনরুজ্জীবিত হল, তখন থেকে তেমনি ভাবেই কালিক। সাধনারও 
একটা ধারার নতুন অস্ত্যুদয় ঘটল; অন্তত বাংলা দেশে । 

বিক্রম সংবৎ প্রবঠিত হয়েছিল কাতিকের কৃষ্ণা চতুর্দশীকে বছরের প্রথম 
দিন ধরে । অর্থাৎ ভূচতুর্দশী থেকে বছর শুরু করেই । তবে বিক্রমাব্ধ তেমনভাবে 
ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়নি, যদিও কালীপুজার মুল উত্সব বিষয়ে আলোচনা 
করতে গেলে এ তথ্যও প্রাসজিক। 

কালীপুজার তিথিতে অলম্ধ্রী পুজার ব্যাপারটাও প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে 
৮য় একটু ; কেননা, গ্রাগিতিহাসের ছিবনস্ত্রের অবশেষ তার মধ্যেও আছে। 
গোবর দিয়ে তরী অলক্ষমীর যৃত্তি তৈরী করে, কলার পেটোয় বসিয়ে পুজো! কবে, 
তারপর কুলোয় চাপিয়ে বাড়ির চৌহুদ্দীর বাইরে ফেলে দিয়ে এসে, তারপরে 
পিটুলির লক্ষ্মী-নারায়ণ-কুবের মুত্তির পূজার এই রীতির মধ্যে-_কৃষিপুর্ব এবং 
তাব পরবতী দুই পর্বের সংস্কারই বিমিশ্রিত হয়ে গেছে। পণুর দেহাব্জনার 
মধ্যে অণ্ুভ শক্তি লুকিয়ে থাকার সংস্কার প্রাকৃ-কৃষি পর্বের, যখন এ বস্তুর ফসল- 
বদ্ধিকারী ক্ষমতার পরিচয় মানুষ পায়নি, তখনকার | পিটুলি-তথা-শশ্য দিয়ে 
তৈরী যৃত্তিকে ধন ও সম্বদ্ধি বলে পুঙ্জা করার সংস্কার যে উত্তর-কৃষি পর্যায়ের, তা 
বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। 

কিন্ত দেওয়ালীর সন্ধ্যায় এই রীতি পালিত হবার তাৎপর্য কি? কালী- 
পুজার রাত্রে অশুভ অতিপ্রাককত শক্তিসযূহকে বিতাড়নের অন্যান্য সে-সব কল্পনার 
কথ। ওপরে বল] হয়েছে, তার সঙ্গে অলক্ী বিতাড়নের ব্যাপারটা সামঞজস্বপূর্ণ। 
লক্ষমী-কুবের ইত্যাদির আরাধনা অশুভের বিতাড়নের পর গুভের আবাহন- 
গ্োোতক। পুজার জায়গায় সারা রাত প্রদীপ জালানোর তাৎপর্য, আগে বলা 
হয়েছে। এই শুভ সময়ের শুত্রপাতের কল্পনা, বিক্রম সংবৎ-_তথা» নতুন বছর 
প্রবর্তনার যে মানসিকতা এ তিথিতে ছিল, তার সঙ্গে নুসমঞ্জত্ত । আলোক- 
উৎসব সে কারণেও কিছুটা হয়ত। 
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এই আলোক-উৎসব প্রায় সর্বধেশেই কোনো-না-কোনো ভাবে আছে। 
ইংলণে, ফ্রান্সে, আয়ারল্যাণ্ডে, চেকোন্সোভাকিয়ায়, চীনে, জাপানে, থাই- 
ল্যাণ্ডে_কোথায় না? কোথাও আমর বিপদ ( কল্পিত, অবন্তই !) ঠেকাতে, 
কোথাও ডাইনী-প্রেত ইত্যার্দিকে তাড়াতে, কোথাও নতুন বছরের শুভ দ্থচন। 
ঘোষণ! করতে, কোথাও আবার পূর্বপিতামহদের পথ চেনাতে !..*অর্থাৎ, দীপা- 
বলীর আলোকসজ্জার এবং শবদুখরতার পিছনে যে আধিম মন সক্কিয--তা 
প্রায় বিশ্বজনীন ! 

কে বলতে পারে ক্রিসমাপ ট্রির গায়ে যে আলো ঝোলানোর প্রথা আছে, 
বীপাবলীর মতোই আদিম অরণ্যের অন্ধকার দূর করার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের 
ফসিল তার মধ্যেও লুকিয়ে আছে কি-না ! 


সতেরো ॥ ভাইফোটার ইতিহাস 


কাতিক মাসের শুক্লপক্ষের ছিতীয়া তিথিতে বাঙালী হিন্দুর ঘরে-ঘরে 
অনুষ্ঠিত ভাইফোটার উৎসব সবারই পরিচিত, প্ররুতপক্ষে সেটি এখন একাস্ত- 
ভাবেই লোকাচার রূপে প্রতিষ্ঠিত। কতদ্দিন থেকে যে এই প্রথা বাঙালীর ঘরে 
প্রচলিত হয়েছে তার স্পষ্ট কোনে৷ হদিশ ন1 পাওয়া! গেলেও, বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন 
সুত্রে সাহায্যে তার চেষ্টা করা চলে। এ প্রসঙ্গে প্রাচীনতম উল্লেখ যা পাওয়া 
যায়, তা কিন্তু ভারতের অন্য প্রান্তে বোগ্বাইয়ের অনহিলবাড় পাটনে পাওয়া 
একটি তালপাতার পু*থিতে মিলেছে । সবানন্দস্থরি নামে এক প্রাচীন আচার্ধ তার 
'দীপোৎসবকল্প' বইতে (১৩শ শতাব্দীর শেষার্ধ) লিখেছেন যে, মহাবীরের 
জীবনাবসান হলে রাজা নন্দিবর্ধনের বোন ভাইয়ের শোক নিবারণ করতে এই 
তিথিতে তাঁকে বুঝিয়ে-স্থজিয়ে অবগ্রহণ করান এবং সেই থেকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়। 
পালনের প্রথা চালু হয়েছে। এই বিবরণের এঁতিহাসিক ভিত্তি যদি থাকে, 
তাহলে খুঃ পৃঃ ৫২৭ সাল থেকেই এই প্রথার সুত্রপাত হয়। কিন্ত এখানে দুটি 
প্রশ্ন ওঠে : শুধুমাত্র বাঙালীর ঘরেই বা এর প্রচলন কেন এবং এব সঙ ফোটা 
দেওয়ার রীতি আর যম-যমুন! সম্পর্কিত মন্ত্রই বা কি করে গড়ে উঠল? দ্বিতীয় 
সমস্যাটিরই আগে বিচার করা যেতে পারে হয়ত। 

যম এবং তার ভগ্রী যমীর উল্লেখ খণ্েদে আছে। সেখানে যমী যমকে বিয়ে 
করতে চাইলে যম তাকে নিবৃদ্ভ করছেন এর অসঙ্গতি বুঝিয়ে, এমন বর্ণনা! আছে । 
ধম যমীকে সেখানে বলছেন যে, অতি আদিম কালে ভ্রাতা-ভগ্রীতে বিবাহ হত 
বটে, কিন্তু পরে এ রীতি অনুচিত বলে গণা হয়েছে । দেবতারা যষীর এই 
আকাঙ্ষার কথ! জানলে জ্ুদ্ধ হবেন, অতএব যমী যেন অন্ত পতি সন্ধান করেন। 

পরবর্তীকালে হিন্দু পুরাণে ঘমীকে আর বিশেষ দেখা যায় না। শ্ধু 
মার্যগডয়পুরাথে আছে যে, তিনি মত্ত বলরামের ন্নানের আহ্বানে সাড়া দিতে 
পনিচ্ছুক হলে তীর হলের প্রবল আকর্ষণে ফত্তরতঙ্্র গমন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। 
তখন থেকে নাঁফি তার যমুনা! নদী জূপে পরিচয় । স্পষ্টতই এই বিবরণ নদী 
লেচ ব্যবস্থা কৃধি এখং শশ্ত উৎপাদন সম্পক্ত আচার হিশেবে স্্ী-পুক্ুষের সম্মিলন 


১১২ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা। 


ইত্যাদির ইঙ্গিতবাহী রূপক । আবার ভ্রাতার পরিবর্তে অন্ত পুরুষকে পতিরূপে 
গ্রহণ করার যে সামাজিক প্রথার কৃষির পত্তনের আগেই স্ত্রপাত হয়েছিল, 
তারও হর্দিশ আবার এ বৈদিক বিবরণের মধ্যেই দেখি । 

তাহলে, যমী (বাযমূনা) কর্তৃক যমকে পতিরূপে বরণ করতে গিয়ে 
গ্রত্যাখ্যাতা হবার পরিণতিতে তিনি বলরামের সহগামিনী হন এমন সংস্কারই 
প্রাগীন পুরাণে প্রতিফলিত হয়েছে। কালক্রমে জনমানসে এই বৈদিক এবং 
পৌরাণিক কারণটা বিস্বত হয়ে পরিবত্তিত সামাজিক কাঠামোতে বোন-কর্তৃক 
ভাইয়ের মঙ্গল কামনায় কপালে ফোট। দেওয়ার রীতি রইল অব্যাহত। 


॥ ২ ॥ 


স্বভাবতই, এই ফোট। দেওয়া এবং মন্ত্রপাঠের মধ্যে একটা আদিম জাছু- 
বিশ্বাসের ধারাজুসণ দেখা যায় বলে মনে করতে পারি । ভাইয়ের আমু কামনার 
মাধ্যমে মৃত্যুদেবতাকে প্রতিরোধ করার এই জাদু-বিশ্বাস-সম্পুক্ত আচার 
স্বাভাবিকভাবেই যম এবং তার স্থত্র ধরে যযী-তথা-যমুনাকে, এই প্রথার 
পানীয়তার কারণ-হিশেবে-গডে তোলা লৌকিক কাহিনীর মধ্যে নতুন করে ও 
নতুন তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করল। ব্আবার হেমস্তের মুখপাতে ফসল তোলার 
প্রাক্কালে বোন তার ভাইকে আয়ু ও সমৃদ্ধি কামনা করে বরণ করছে, কৃষিকেন্ত্রিত 
সমাজে এট! খুবই স্বাভাবিক একটা প্রথা । 

কাত্তিক মাসে যম পুজার যে লৌকিক প্রথা “যমপুকুর ব্রত" বলে পরিচিত 
-'এ প্রসঙ্গে তারও উল্লেখ কর। দরকার । সেখানেও যমরাজা-যমরাণীকে সাক্ষী 
রেখে বাপ এবং ভাইয়ের “লক্ষেশ্বর' হবার মন্ত্র পড়া হয় অর্থাৎ মৃত্যুর্দেবতাকে 
পুজার মাধ্যমে তুষ্ট রেখে ভাইয়ের ছিতকাধন1 করার এই ব্রতাচার মূলত ভাই 
ফৌোটারই সমগোত্রীয় । আবার যমপুকুর ব্রত ন্থপ্রসব কামনায় কর! হয় যেহেতু, 
তাই এটি উর্বরতা-কেন্জ্রিক ধর্মাচার বলেও গণ্য হবে সমাজবিজ্ঞানীর কাছে। 
স্মতরাং এর সঙ্গে শশ্ত উৎপাদক সমাজের সম্পর্কটাও নিবিড়। 

কাতিকের অমাবন্তায় দ্রীপাবলী উৎসবের মাধ্যমে প্রেতবিতাড়নের আদিম 
সংস্কার প্রতিফলিত হয়ঃ তারপরে ভ্রাতৃদিতীয়! পালন - সেটাও মুলত মৃত্যুরোধক 
সংস্কারজাত। ফোটা দিয়ে যমের “দুয়ারে কাটা” পড়ানোর জন্তে জাদুকেন্দ্রিক 
মন্ত্র উচ্চারণ প্রাগৈতিহাসিক স্ষত্রবাহী সন্দেহ নেই। ফসলীখতুর নৃতপাতে 
এটি পালন করা প্রাচীন ইতিহাসের অন্য্ধকে এনেছে; কিন্ত এখন এর প্রচলনের 


ভাইফ্রোটার ইতিকথা / ১১৩ 


মধ্যে আর কোনে! আর্দিম বা! গ্রাচীন ধর্মচিন্তা! গ্রবল নয়-_একটা স্রন্দর সামা- 
জিক প্রথা হিশেবেই এটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যমোপসানার ধর্মকেন্দ্রিক 
চিন্তাটুকু বিলীয়মান যমপুকুর ব্রত পালনের মধ্যে গেছে থেকে । 

এইজন্যেই স্মৃতিশাস্ত্র যে হিন্দু সমাঞ্জকে নিয়ন্ত্রণ করত একদা, সেখানে ভাই- 
দ্বিতীয়া উপলক্ষে যে স্মার্ত মন্ত্র তৈরী হয়েছিল “ঘমরাজের, বিশেষত যমুনার, 
প্রীতির জন্ত আমার ভাইকে এই অব্ন গ্রহণ করালাম'--এই যর্মে, সেটিও 
অপ্রচলিত হয়ে গেছেণ বাংলা মন্ত্রে আর যমকে প্রীত" করার আকাঙ্ষা নেই ; 
বরং তার “দুয়ারে কাটা” দিয়ে একটা লড়াইয়ের মনোভাবই দেখা যায় ! 

এর মধ্যেই সম্ভবত লুকিয়ে আছে ভাইঘ্বিতীয়ার একাস্তভাবে বাঙালীয়ানার 
ব্ষয়টি। বাঙালীর লৌকিক ধর্ম এবং আচারবিধি যূলতই প্রাগার্য প্রত্ব-অদ্দ্িক 
প্রত্ব-দ্রাবিভ সংস্কৃতির ধারাকে ভিত্তি করে সৃষ্টি হযেছে বলে স্মৃতিশান্ত্র সেখানে 
অন্থুপ্রবিষ্ট হতে পারেনি । এইজন্য এখানে ভাইফোটাও একটি ব্রতধমী পাৰণে 
পরিণত হয়েছে। ভারতের অন্তক্র, বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম ভারতের আর্ধ 
সংস্কৃতির বলয়ে স্মৃতির বিধান অন্যায় এই তিথি পালিত হয় দীপাবলী উৎসবের 
অবিচ্ছিন্ন অংশরূপে ৷ যম"যমুনার সঙ্গে চিত্রগুপ্ের পুঞোও হয় সেখানে কেন, 
ত1 সহজবোধ্য । ভাইয়াহুজ অথবা যমদ্বিতীয়! নামে পরিচিত এই দিনের উৎসব 
বাঙালী বোনেদের মতো যমের বিরুদ্ধে চ্যালেপ্র জানাতে পারেনি! পক্ষান্তরে 
পশ্চিম ভারতে এইদিন নববর্ষ? হিন্দ্রীভাষী বলয়ে দোয়াত-কলম পুজে। ইত্যাদি 
নানা উপলক্ষে লৌকিক উৎসব প্রচলিত হলেও, মূলত শাস্ত্রীয় মন্ত্রবিধান 
ইত্যাদির মাধ্যমেই সেগুলি পালিত হয়। কিন্তবাঙালীর এঁতিহের যে একটি 
নিঅস্বতা আছে, ভাইফোটার এঁতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত অনুসন্ধান করলে 
পেটি নিশ্চিম্তভাবেই বোঝা যায় । 


আঠারো ॥ শিব ঠাকুরের গোড়ার কথা 


মহেঞ্জোদডোতে তিনমাথাওয়ালা কোনে! এক দেবতার চিত্রদন্বলিত একাধিক 
মোহব পাওয়া যাওয়াব পর হুরাগ্লাবিগ্তার প্রথম 'আচার্য স্যর জন মার্শাল তাকে 
পৌবাণিক শিবদেবতার আদিরূপ বলে পিদ্ধান্ত করেছিলেন ৷ হরাগ্না- 
সংস্কৃতিব স্বরূপ নিয়ে পণ্ডিতদেব মধো যতই বিরোধ থাকুক না কেন, অন্তত 
এই বিষয়ে একটি আজ অবধি দ্বিমত পোষণ করেননি কেউই । বাস্তবিক পক্ষে, 
ভারতীয় পৌরাণিক এঁতিহো শিবের যে বস্ুবিচিত্র নাম এবং বর্ণনা আছে, 
তাদেব অনেকগুলির সঙ্গেই এই দেবমৃতির রেখা এবং প্রকরণগত সাদৃত্ত 
অনম্বীকার্য। 

মহেঞ্জোদডোর সীলমোহরের ছবিতে সেই “আদি শিব দেবতা যোগ- 
সাধনায় যাকে কৃর্মাসন বলে, অবিকল তেমন ভঙ্গিমায় উপবিষ্ট ; ছুই হাতে 
অনেকগুলি বালা বা কম্কণজাতীয় অলঙ্কার, গলা কয়েকটি হাব ( কোনো- 
কোনো উৎসাহী বিশেষজ্ঞের মতে সাপ), তিনমাথার উপবে মহিষেব জোডা 
শিং-বসানো। মুকুট । এই দেবতার পরিধানে কিছু নেই এবং পুকযাঙ্গটি উদ্ন্মুখ। 
একে বে্টন করে আছে: একটি করে গণ্ডার, মহিষ, বাধ, হাতী, এবং মানুষ ; 
আর আসনের তলায় রয়েছে ছুটি ভেড়া। এই একই দেবমৃতি-খোদাইকর! 
অন্থান্ত কিছুসংখ্যক মোহরে অবশ্ত এই পশুমৃতিগুলি গরহাজির এবং সেই সব 
মোহরগুলির ওপরে উৎকীর্ণ হরফগুলিও কিছু পরিমাণে পৃথক। 

পরব্ত্ণকালে মহাভারতে শিবকে ষে সমস্ত নাম ও অভিধায় ভূষিত করা 
হয়েছে, তার কয়েকটি হলঃ “ত্রিশর্ষ' “জরিবত্ত' “যোগাধ্যক্ষ” “উ্ধ্বলিঙ্গ' 
“শাদু'লরূপ' “নাগচর্যোত্তরচ্ছ?' গগুলিন' “পণুডপতি' এবং “দিগ বাস” । এরমধ্যে 
“পণুডপতি' অভিধাটির ওপরই মার্শাল গুরুত্ব দিয়েছেন বেশী করে? কিন্তু স্পষ্টতই 
অন্ত অভিধা কটিও কম উল্লেখযোগ্য নয়। 

আরও পরবর্তাঁকালের “শিবাষ্টক' ক্সোকে শিবকে বল! হয়েছে “করিচর্মগ”, 
'কুত্তিপট', “আজিবিষাণধর' এবং “বৃষরাজ-নিকেতন।” “করি” এবং 'কতি' শবের 
ব্যাখ্যা নিশ্রয়োজন ; “আজিবিষাণ' হুল গণ্ডার-শৃঙ্দ এবং 'বৃযরাজ-নিকেতন' 
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অর্থে “মহাবৃষ-দেশবাসী |” মহাবৃষ ছিল ঘৌবীর সিন্ধু এবং আরট্র ভূমির 
মধ্যবর্তী দেশ, অর্থাৎ এখনকার পাঞ্জাব এবং সিদ্ধুপ্রদেশের মধ্যবতা অঞ্চল। 
স্পষ্টতই সিন্ধুপভ্যতা বিকশিত হয়েছিল যে ভূখণ্ডে, সেখানকার দেবতা বলেই 
গণ্য করা হয়েছে শিবকে । 

কিন্ত আদিতে এই দেবতা অভিহিত হতেন কোন্‌ নামে? প্রাগাষ যে 
জনগোঠ পিষ্ধু-সংস্কৃতির ধারক ছিলেন, তাদের লিপিমালা আঙ্ো অপঠিত 
থাকায়, এ ব্যাপারে স্নির্দিষ্ট এবং প্রত্যক্ষ কোনো প্রত্বতাত্বিক প্রমাণ হাজির 
কব! সম্ভব নয়। অতএব পরোক্ষ সুত্র অনুসন্ধান না করলে আর এক পা-ও 
এগোনো যাষ না| পসিম্ধু-সংস্কৃতি যাদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল বলে অধিকাংশ 
বিশেষজ্ঞই অভিমত দিষেছেন, মেই আধভাষী জণগোর্ঠীব সাহিত্য তথা সংহিতার 
মধ্যে অন্ত প্রবিষ্ট হতে হবে অতএব £ অর্থাৎ ঝণ্েদেব গ্লোকের অবণ্যে । অথর্ব- 
বেদের মধ্যেও প্রাসঙ্গিক অন্ুপন্ধান প্রয়োক্গনীয, যদিও তার কতখানি শাষ- 
প্রভাবিত আব কতটা নয়, সেটা বিতফিত । 

খথেদে এক ত্বিশীর্ষ দেবতাব উল্লেখ আছে £ 
ক আগ্তের পুত্র সেই ত্রিত, ইন্দ্রকর্তৃক প্রেরিত হইযা শিজ পিতাব যুদ্ধান্তরসকল 
গ্রহণপূর্বক যুদ্ধ করিনেন। সপ্ধবশ্মি ত্রিশিরাকে বধ কবিলেন। ত্বষ্টাব পুত্রের 
গাভী সমস্ত অপহবণ কবিলেন || 
খ শিষ্টপালনকর্তা ইন্দ্র অভিমানী ও সবব্যাপী .তেজোবিশিই ত্বষ্টার পুত্রকে 
বিদীর্ণ করিলেন । তিনি গাভীদিগকে আহ্বান কবিতে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্ববূপের 
তিন মস্তক ছেদন করিলেন ॥| 
গ. সেই প্রত ইন্দ্র বছুলচিংকারী দাস জাতীয়কে শাসন করিয়াছেন, মস্তক- 
্রয়বিশিষ্ট ষট চক্ষু শত্রুকে দমন করিয়াছেন । ভ্রিত ইহার তেজে তেজন্বী 
হইয়! লৌহের ন্তায তীক্ষ নখবিশিষ্ট অঙ্গুলি দ্বারা ববাহকে বধ করিয়াছেন ॥ 

এই শেষ গ্লোকটির পরের অংশে ইন্দ্র-কতৃঁক শক্রুপুরীর ধ্বংসসাধনের, শুষ 
নামক 'দাস'-এর হত্যানাধনের এবং শতদ্বারবিশিষ্ট শক্রপুরী থেকে সম্পদ হরণের 
উল্লেখ আছে। অন্তত্র গুষ নামক “দাস"-কে শূঙ্গবিশিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন 
ঠবদদিক খধি। এছাডা “বুষশিগ্র+ “বৃষাণিন' প্রভৃতি শৃক্গজ্জিত শিরোভূষণধারী 
“দাস” বা দন্থ্য জাতীয়দের উল্লেখও দেখি । 

স্বতরাং ত্রিমস্তক, ষট্‌চক্ছ এবং বৃষ (বা মহিষ )-শৃঙ্গধারী “দাস” বিশ্বরূপ 
ত্বষ্ঠার বৈদিক বর্ণনার সঙ্গে মহেঞজোদড়োতে প্রাপ্ত “শিব'-মৃতি-অক্কিত সীলমোহর- 
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গুলির আবয্ববিক সাদৃশ্ট অবশ্যই নৃওন কিছু চিন্তার উদ্রেক করে। খখেদ-রচয়িতা 
আর্ধভাষীগোর্ঠীর বাহিনী ইন্দ্র নামক অধিনায়কের ( পরবর্তাকালে ধিনি দেবতা 
রূপে গৃহীত ) নেতৃত্বে “দাস” খা দরন্থ্য নামক জনগোঠীর নগরগুলি বিধ্বস্ত 
করেছিল আনুমানিক চার থেকে সাডে তিন হাজার বছর আগের কোনো 
সময়ে, খথেদের মধ্যে উল্লেখিত নক্ষত্রসংস্থানের গাণিতিক বিশ্লেষণ কবে আচার্য 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি সে কথা প্রমাণ করেছেন | এই দ্রাস বা দঙ্টা (বা! অন্থ্র 
বা অহি) রূপে সাধারণভাবে প্রাগৈত্হাসিক সিন্ধু-সভ্যতার ধারক জনগোষ্ঠীকেই 
গণ্য কর! হয়ে থাকে হরাগ্সী-তত্ববিদ্দের মহলে । কাজে-কাজেই এ মোহব- 
লাঞ্ছিত সিদ্ধু-দেবযৃত্তিই পববর্তাকালে খগ্েদ-স্থজগুলি লঙ্কলিত হবাব সময়ে 
ইন্্রশত্র ্রিশীর্ষ বিশ্বরূপ তৃষ্টা রূপে আখ্যাত হয়েছে, এমন ভাবলে ভূল হবে না। 
তবষ্টা বা ত্বষটর পুত্র এই বিশ্বরপের পরিচয় কি? খখেদে না পেলেও পরবর্তী 
সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণে এবং দেবী ভাগবতে সে বিষয়ে একটি হদিশ পাওয়া গেছে £ 
বষ্টর পুত্ররূপে সেখানে বুত্রকেই নির্দেশ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 
প্রচলিত হিন্দু পুরাণের ধারণায় বৃত্র আবার বিশ্বরূপের অন্জজরূপে কথিত। কিন্ত 
এট] পরবর্তা সংযোজন । ইন্দ্র-বুত্র সংঘাতের মীথ খণ্থেদেব একটি প্রধান 
কাহিনী-উপজীবা, এ কথা এখানে বিশেষভাবে ম্মরণযোগ্য । বুত্রদিধনের গল্লাটি 
আধভাষী বিভির গোষ্ঠীর মধ্যে এমনভাবেই বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, বৈদিক 
আর্ধদ্দের বিরোধী আবেস্তা-জসুগামী ইরাণীয় আর্ধদের পুরাকাহিনীর মধ্যেও তার 
স্ুবিস্তূত উল্লেখ দেখি। মীথোলজির কল্পকাহিনী অ-বাস্তব অংশটুকুকে বাদ 
দিয়েও, তাহলে এইটুকু স্বীকার করতেই হবে ষে, বৃত্র নামধারী কোনো দাস ( বা 
অহি )-বংশীয় অধিপতি আর্ধভাষী জনগোষ্ঠীর ইন্দ্র ( খথেদ-অনুসারে ) কিংবা 
থতেয়ন € আবেস্তা-অন্গসারে )-নামক নায়কের হাতে নিহত হয়েছিলেন, এটা 
ইতিহাসের সত্য । উল্লেখযোগ্য যে, বুত্র আবেস্তায় বেরেখ, বলে কধিত এবং 
তারও তিনটি মাথা (“রামাযস্ত” জেন্দ, আবেস্তা )। থ.তেয়ন অবস্থাই খক্স্ক্রে 
কথিত ব্রিত। বৃত্র তথা বেরেখ, হলেন অহি ওরফে অজি । 
ত্রিমঘ্তক-এবং-যট্চক্ষু-সম্পর বেরেখকে আবেস্তায় “ব্রুজ' বলে উল্লেখ করা 
হয়েছে একাধিক জায়গায় । '“ভ্র'জ' সম্ভবত প্রাগৈতিহাসিক ভারতীয় জাতি 
'অহ/-এর সঙ্গে একই অর্থ বহন করে। সেক্ষেত্রে গ্রচলিত পৌরাণিক সংস্কার 
অনযায়ী বৃু্কেও আর্ধজনসন্ভৃত হতে হয়, বদিচ এ পৌরাণিক সংস্কার-অন্যায়ীই, 
অহ্যংপীয়রা শরিষ্ঠার সন্তান বলে মাতুলকুলাগত প্রাগার্য অন্থুররক্েরও অংশী- 
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দার। পৌরাণিক রূপক বাদ দিলেও, এটুকু মনে করা চলে যে প্রাগৈতিহাসিক 
দুহ্বংশীয়দের সঙ্গে আধ-নয়, এমন জনকোমের রক্ত সম্পর্ক ছিল। প্রাসঙ্গিকভাবে 
উল্লেখযোগ্য যে, এই দ্রুহাদেরকে 'ন্রাবিড়' বলেও মনে করেছেন কেউ-কেউ। 
সেক্ষেত্রে, আদি-দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষরাই সিন্ধু সংস্কৃতির শরষ্টা ছিলেন, এমন 
মতাবলম্বীরাও একটা ভাল নজীর পেতে পারেন নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে । 
অবশ্ত সে আলোচনা এখানে প্রাসজ্িক নয়। 

ইন্্-বৃত্র যুদ্ধের যে মিথ খথেদের বিভিন্ন শ্লোকে ছড়িয়ে রয়েছে; শ্লোকগুলিকে 
সংঙ্লেষণ ও বিন্তাস করলে য! দীড়ায়, তা হল এই : দঙ্ুর পুত্র অহি বা দাসবংশীয় 
বৃত্ত সপ্তনদী ( সিস্ধু ) র জল রুদ্ধ করে বেেছিল ( সম্ভবত বাধ বেঁধে )। আর্ধভাষী 
একটি বৃহৎ জনগোঠীর নায়ক ইন্দ্র অন্থান্ঠ “ঘস্থ/'-অধিপতিদের মতো বৃত্রের সঙ্গেও 
যুদ্ধ করে। বুত্র মায়াবলে মেঘ স্থষ্টি করে স্্য আচ্ছাদন করে পৃথিবী অন্ধকার 
করে দিলে, ইন্জ্র বজ্র নাক ভীষণ অস্ত্রের সাহায্যে মেঘ বিদীর্ণ করে এবং সেই 
অস্ত্র নিয়েই বৃত্রকে আক্রমণ করে। আহত বৃত্র জলের মধ্যে আশ্রয় নেয় এবং 
সেখানে তার মা দন্থু সন্তানকে রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা করে। বজ্তান্ত্রে বৃত্রের 
নিধন ঘটিয়ে ইন্দ্র বন্দী জলধারা মুক্ত করে বৃত্রপুরী প্লাবিত করে দেয় এবং সেখান- 
কার ধনরত্ব এবং গাভী লু&ন করে এবং পুরনারীদের ধর্ষণ করে সলবলে $ যে সব 
অপকর্মে “দাস"বংশীয় কিছু বিভীষণও যোগ দেয়। 

স্পষ্টতই শত্রকবলিত মহেঞ্জোদড়ো!৷ নগরীর শেষলগ্নের ইতিহাস এবং এই 
কাহিনীর সাদৃশ্য উপেক্ষণীয় নয়। হত্যা, লুন এবং জলপ্রাবনের প্রত্ুমিদর্শন 
মহেঞ্জোদড়োতে এমন ভাবেই পাওয়া গেছে যে, এ নগরীর পরিসমাপ্তি কি ভাবে 
ঘটেছিল সেটা প্রশ্নাতীত। 

সিদ্ধু-সভ্যতা আবিষ্কারের পুর্বকালীন বৈদিক গবেষণায় অবশ্য ইন্দ্র ও বৃত্রের 
এই সংঘাতকে একটি নেচার-মীধ হিশেবে গণ্য করা হতো। বৃ 
জলনিরুদ্ধকারী মেঘের. রূপক এবং ইন্দ্র বজ্জ-বিদ্যতের । উভয়ের সংঘর্ষে মেঘ 
বিদীর্ণ হয়ে জলের বন্দীত্ব ঘুচে গেল । স্বাভাবিকভাবেই, অস্তরীক্ষ-দেবোপাসক 
খণ্থেদীয় এবং আবেম্তীয় আর্ধদের কাহিনীতে এই নেচার-মীথ স্যষ্টি হয়েছিল _ 
এমন ভেবে নিলে ভুল হবার কিছু হেতু নেই । কিন্তু একালীন লোকবৃত্ত-গবেষণায় 
নেচার-মীথ বিঙ্সেষণ করার পদ্ধতির মধ্যে ইতিহাসের বন্ত-উপাদান বিচার 
করার রীতি এমন অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে যে, আজকে আর শুধুমাত্র গ্রারুতিক 
সংঘটনের একটি রূপক বলেই একে গণ্য কর! চলে না ; বিশেষত যখন ইতিহাসের 


১১৮ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


উপকরণ এর থেকে খু'জে বার করা অসম্ভব কিছু একটা ব্যাপার নয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য যে কোনো কাহিনী মীথ থেকে লিজেণ্ডে বিবর্তনের পথে' 
অগ্রসর হয় কোনে-না-কোনো বান্তব ঘটনার সুত্র ধরেই, তার ওপর কল্পনার রং 
ধরাতে-ধরাতেই । 


ঠিক একই নেচাঁর-মিথ আবেম্তার মধ্যেও আছে, আলাদা ভাবে ইন্দ-বৃত্ 
ওরফে ণতেয়ন তথা বেরেথ-স্-বেরেথ,-মীথ থাকা সত্বেও । এ নেচার-মীথে- 
তিশ তার হল অলদানকারী দেবদূত এবং অপ.ওশা হল জলরোধকারী দৈত্য । 
তিশ,তারের হাতে অবশেষে জলের অপহারক অপ ওশার মৃত্যু হয় এবং নিরুদ্ধ 
জলরাশির মুক্তিলাভ ঘটে । 

তাহলে দেখা যাচ্ছে ষে আদি-আর্ধভাষীদের লোকপুরাণে এই জলরোধকাবী 
শক্তি এবং জলরাশির মুক্তিদানকারী শক্তির সংঘাতের একটা কাহিনী প্রচলিত 
ছিলই-_ধ1 ইরাণীয় আর্ধভাষী এবং ভারতীয় আর্ধভাষীদের মধ্যে দুভাবে কল্পিত 
হয়েছে ঃ তিশতার বনাম অপ ওশা এবং ইন্দ্র বনাম বৃত্র। আবার ইন্দ্র-বৃত্র 
কাহিনীটি আবেস্তায় নৃতন ভাবে সংযোজিত হয়েছে বেরেধস্র বনাম বেরেথ.র 
সংঘর্ষের বিবরণী সমেত । এট! সম্ভব হতে পেরেছিল সেই সুদূর প্রাক-ইতিহাসেব 
যুগে বাস্তব ক্ষেত্রে দাস/অহিনায়ক বুত্র এবং আযনায়ক ইন্দ্রের সংঘর্ষ হয়েছিল বলে 
এবং কালক্রমে সে কাহিনীর বিবরণী লিজেণ্ডের স্বরূপ ধারণ করেছিল বলে । 
মহেঞ্জোদড়োর পতন থেকে খখেদের স্থক্ত সংকলনের মধ্যে প্রায় পাচশ বছরের 
দূরত্ব, যে সময়কালের মধ্যে বান্তব ঘটনার ওপর কল্পনা, পুরাকাহিনী এবং 
অলৌকিক-সংঘটনে-সাধিক-বিশ্বাসের রং জমতে-জমতে সেটি লিজেণ্ডে পরিণতি 
লাভ করতে পারে স্বচ্ছন্দেই। আর তারই ফলে বিশ্বরূপ তুষ্টার ত্রিশীর্ষমৃতি- 
উপাসক সিঙ্ধুরাষ্ট্রনাঘক বৃত্র অহি থণ্েদে এবং আরও পরবর্তীকালে শতপথ 
্রাঙ্মণে বধিত হচ্ছেন, খয়্ং ত্রিশীর্য এবং ফটচক্ষুম্মান্‌ হিসেবে । প্রতিবেশী 
আবেস্তান্থদারক-ইরাণীয় আর্ধভাষীরাও সেই কাহিনীকে নিজেদেব সংহিতার 
মধ্যে আত্মস্থ করেছেন স্বাভাবিকভাবেই । 

বিশ্বরূপ ত্বষ্টা ( সিন্ধুজনকৌমভাষায় কি তীর নাম ছিল কে জানে 1) বৃত্রে. 
রূপাস্তরিত হলেন কিভাবে, সেট! না-হয় যা-হোক একটি কারণ-শৃঙ্খলার মাধ্যমে 
বোঝা গেল । কিন্তু বুত্রের “শিব"রূপে বিবর্তন ঘটল কেমন করে? “শিব' নামের 
আবির্ভাব হুল কি করে পৌরাণিক যুগে, এবং কি করেই বা তিনি আধদের 
প্রধান দেবতায় পরিণতি লাভ করলেন এবং বৃত্রহস্তা আরধমহানায়ক ইন্জু 


শিব ঠাকুরের গোড়ার কথা / ১১৯ 


দেবতারাজরূপে শ্বীকৃতি পেলেও, শিবের তুলনায় তার যাহাত্মা হল খর্ব, সে সব 
প্রশ্নের জবাবও গ্রাসঙ্গিকভাবে দিতে হবে তার স্ত্রে। 

বৃত্র-হুত্যা এবং দাসরাজ শন্বরের নিরানব্বইটি পুরের ধ্বংস-সাধনের পর 
ইন্জ-বাছিনী 'বৃত্রপত্বী তথা দাসনারীদের মুক্ত জলধারার মতোই বার করে 
নিয়ে এসেছিল, এবং অভিলাধিণী স্ত্রীর মতো! পৃথিবী ইন্দ্রেরে আলিঙ্গনে 
আত্মসমর্পণ করেছিল এ বিবরণ স্বয়ং ধবরিক কবিরাই দিয়েছেন এবং তারাই 
ইন্দ্রকে অন্তত্র অভিহিত করেছেন 'ধর্ষণকারী" রূপে । অথাৎ দাসবংশীয়া সিদ্ধু- 
জন-কোমের নারীরা বিজেতা আধভাষীদের উপপত্বী হয়ে তার্দের অন্দরমহলে 
ঢুকতে বাধ্য হলেন ; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা নিয়ে এলেন নিজেদের ধর্মবিশ্বাস, 
আচরণবিধি এবং দেবকল্পনাকেও ; আধশিবিরের তাবুতে-তাবুতে ঢুকিয়ে দিতে 
পারলেন সেই সবকিছুকে নিজেদের সন্ত্রমের অবমাননার প্রতিশোধক হিশেবে। 
এদের সন্ততি-প্রসস্ততিরা ধীরে ধীরে মাতৃলকুলের ধর্মবিধি পালন এবং দেবতার 
পুজাচনা কালক্রমে ব্যাপক এবং প্রকাশ্তভাবে করতে লাগল | মৃত্তিহীন মুরদে গা; 
শিন্দক আযদের কল্পনার মধ্যে আবির্ভাব ঘটল মুতিধারী ধেবতাদের | শিশ্নদেবা: 
দাসদের যে কোনোকালে তারা ঘ্বণা করত, তা প্রায় ভুলেই গেল শিবলিঙ্ব- 
গৌরীপটউ-উপাসক পৌরাণিক আধধর্মীয়ব, সিন্ধুঙ্নের পশ্ু-উপাসন রূপাস্তরি ৩ 
হল আর্ধদের দেবদেবীর বাহন-কল্পনায়, অথবীয় মন্ত্-তন্ত্ অভিচার মায়া ইত্যাদি 
গ্রাস করল আযমানসকে । বিজয়ী জনগোষ্ঠীর এতবড আধ্যাত্মিক এবং 
সাংস্কৃতিক পরাভবের নিদর্শন ইতিহাসে আব খুব বেশি নেই। 

পাকিস্থানী গ্রত্ববিৎ পণ্ডিত এ. এইচ. দানী সিন্ধু বালুচিস্তান অঞ্চলের “শিবি' 
নামধারী একটি জাতির সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন একটি নিবদ্ধে। 
শেওহান এবং শ্রিবিপুরা নামে ছুটি জাতিগো্ঠীরও এ অঞ্চলে একদা অস্তিত্বের 
কথা উল্লেখ করেছেন নৃতত্ববিদর। কেউ-কেউ | বালুচিস্তানের রাজধানী কোয়েটার 
কিছু দূরে শিবিস্থান নামে একটি ছোট কিন্তু সুপ্রাচীন শহরের অস্তিত্ব এখনো 
রয়েছে । চিতোরগড় অঞ্চলে একটি খননকাষের সময় “মঝ,ঝিম্কায় শিবি 
জনপদ'-এর উল্লেখসহ একটি রৌপ্যমুদ্রা পাওয়। গিয়েছে কয়েকবছর আগে। 

শিবিজাতি, শিবি জনপদ হত্যাির প্রত্-ইতিহাসকালে উপাসিত দেবতা 
( ত্বষ্টাবৃত্র )-ই কি কালক্রমে শিবে রূপান্তরিত হয়েছেন? এবং আধভাষীদের 
সঙ্গে গ্রাগার্য এই সব জাতির সংমিশ্রণের ফলশ্রুতিতে তিনি উত্তরকালের হিন্দু 
বিশ্বাসের সর্বপ্রধান তিন দেবতার একজন হিশেবে ন্থপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ?এ 


১২০ / পুর্জা-পার্ণের উৎসকথা। 


কথার সমর্থনে পুর্ণায়ত যুক্তির প্রতিষ্ঠা করা এধন অসম্ভব বলেই চলে, কারণ 
ষে অঞ্চল এবং যে জাতিগোষ্ীর কথ! এখানে বলছি, সেখানে এবং তাদের মধ্যে 
এখন সাবিকভাবে মুসলিম ধর্মেরই ব্যান্তি। নৃতনতর কোনো! প্রত্রুনিদর্শ যদি 
মেলে, কিংব! তাদের মধ্যে প্রচলিত লোৌককথা ইত্যাদির বৈজ্ঞ।নিক বিশ্লেষন করে 
যর্দি এ সম্পর্কে স্বীকার্য এবং গ্রহণীয় কিছু তথ্য বা তথ্যের উপাদান পাওয়া যায়, 
তবেই এই অন্রমানের বাস্তব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে । 

এখানে প্রাসঙ্জিকভাবে আরো ছুটি কথা বিচার্য। মহেঞ্জোদড়ো এবং 
হরাগ্সা এই শহরছুটির নামের তাৎপর্য কি? এখন না হয় 'মহেষ্রোদডো? 
অর্থে সিদ্ধি ভাষায় “মুতের পুরী"__কিন্তু যখন সে নগরী পাচ হাজার বছর এবং 
তার তারও আগে “জীবস্তের পুবী' ছিল তখনও কি এঁ শবের এ অর্থ ছিল? 
অবশ্যই সম্ভবপর নয় সেটি। তাহলে কি এমন ধরে নেওয়া অসঙ্গত হুবে যে, 
সিন্ধু-জনকোমগুলি মহেঞ্জোদ্ডোকে যে নাঁমে উল্লেখ করত আর্ধদের ভাষা সেটি 
অনৃষ্দিত হয়ে এবং কালপরম্পরায় প্রাকৃত ভাষার মধ্য দিয়ে আধুনিক সিদ্ধি 
ভাষায় মহেগ্জোদড়োতে পরিণত হয়েছে? মহেন্দ্র (শিব)-দুঢ় (ছুর্গপুরী ) 
_ মহেঞ্জোদডো, এই ভাষাগত বিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। ম্মরণযোগ্য, খণেদের 
ইন্জ হলেন “দহ । হরাপ্পা! নামটিও এভাবে বিশ্লেষণ করা আদৌ অপত্ভব নয় £ 
“হর' (শিব ) শব্দের উত্তরপদ হিসেবে *আগ্জ।' থেকে গেছে; দিন্ধুজনপদ- 
বাসীরা এই শহরকেও সম্ভবত শিব (তদানীন্তন ভাষায় তার তাঁকে যা বলতেন 
সেইরূপ ) নামাঙ্কিত কবেছিলেন। “আগ্া'বাচক দ্রাখিভ প্রত আমাদের 
অপরিচিত নয়, সম্ভবত আদি-দ্রাবিড ভাষাতেও তা বিদ্যমান ছিল এবং সেটিই 
এখনো টি'কে আছে । ইরাবতীর নিকটবর্তা হরাঞ্জাকে হজ্বাবতীতীরস্থ “হরিষৃপীয়া' 
রূপে খথেদে অবস্থা একবার উল্লেখ করাও হয়েছে; সম্ভবত ভাষাগত মিশ্রণের 
অস্থিরপর্বটি তখনে। অনতিক্রাস্ত ছিল। 

ধার্দেরকে খণ্েদে “বিষাণিন” “বুষশিপ্র” মহাভারতে “শৃর্গিন' বিষুংপুরাণে “শৃঙ্গল' 
ইত্যার্দি রপে অভিহিত কর! হয়েছে, তাদের-কল্লিত দেবতার মাথাতেও বুষ বা 
মহিষশুঙ্গ সমন্বিত মুকুট বা শিরোভূষণ থাকবে, এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। 
উত্তরকালে শিবেব প্রতিমৃতিতে মাথায় যে বঙ্কিম চন্ত্রকলা দেখা যেতে আরম্ত 
করল, সেটা সম্ভবত এ শঙ্গমূকূটেরই রৈধিক বিবর্তন । আর্দি শিবের পণ্ড প্রতীক 
হিসেবেই হয়ত মহেঞ্জোদড়ো। হুরাপ্পা এবং চন্ছুদড়োর বিখ্যাত “লিদ্ধু-বও 
'াকষিত সৃতিসহ মোহরগুলি প্রচলিত ছিল ছিল। শিবের বাহন হিশেবে উত্বর- 
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কালের হিন্দুধর্মের আসরে তারাই আসর জাকিয়েছে। ত্বষ্টা-তথা-বৃত্র-তথা- 
শিবের শত্রু ইঞ্জর এই বৃষ-ও-মহ্ষিকুলকে ভোজন করে নিঃশেষ করতে চাইলেও 
€ বৈদিক শ্লোকের সাক্ষ্যান্থযায়ী ) পরিণামে তিনি নিজেই গ্রন্ত হয়ে গেছেন 
বুধপতি মহেন্দ্রের (শিবের ) স্বারা! পরাভূত প্রাগার্য দেবতা! অপন্থতা৷ সি্ধ- 
অনপদবালাদের মাধ্যমে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখে কালক্রমে প্রধানতম 
হিন্দু দেবতা শিব মহেশ্বর (- মহ্ষ-ঈশ্বর ?) রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, বৈদিক 
রুদ্রদেবতা তাব মধ্যে বিলীন হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছেন। আর বিজয়ী ইন্দ্র 
পৌরাণিক সাহিত্যে দেবরাজ রূপে প্রতিভাত হলেও, উত্তরকালে নগণ্য লৌকিক 
দেবতা “ইদে* পরিণতি পেয়েছেন। ইন্দ্রের দ্বাবা নিহত হয়েও কুত্র তাই জয়ী ! 
শিবরূপে তার অনভ প্রতিষ্ঠা ধটেছে। | 

এ অধ্যায়ের শেষে শিব দেবতার ব্যাপকভাবে প্রচলিত প্রতীক মৃতিটির 
প্রনঙ্গেও কয়েকটি কথা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন, কেননা আদিরূপে সেটিও 
হরাগ্পা সংস্কৃতিরই বন্ত। “শিশ্নদেবা-তথা-যৌন প্রতীক উপানকদের সম্পর্কে 
ঝখৈরিক আর্যভাষীর! যে কটু-কাটব্য করেছেন, তার পবিপ্রেক্ষিতে হরাগ্না 
প্রভৃতি নগরে শ্রগ্রটুর ভাবে পাওয়া বতুলাকার প্রন্তরথণ্ডের মধ্যে প্রবিষ্ট 
করানে! নীতিদীর্ঘ মন্থণ আরেকটি পাথর-সংবলিত প্রতীকমূত্তিকে, এ সংস্কৃতিতে 
শিশ্পদেবতার সাধজনিকভাবে গৃহীত রূপ বলে গণ্য করা চলে। পিতৃরদেবতা 
এবং মাতৃকাদেবী -_ছুয়েরই ব্যাপক প্রচলন যখন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ 
সভ্যতায় বজায় ছ্থিপ, তখন স্বাভাবিকভাবেই পিতৃদেবতার প্রতীক পুরুষচিহ- 
গ্যোতক নীতিদীর্ঘপ্রস্তব খণ্ড এবং মাতৃদেবতার প্রতীকচিহ্ন বুলাকার আংটি 
মতো আর একটি প্রস্তর খণ্ডের সংলগ্নরূপটির মাধাযে এ দুই ধর্মধারারার সমন্বয় 
যে ঘটেছিল সেখানে, সেটি বোঝা! কিছু কঠিন নয়, বা ভাবাটুকু দৃরাম্বয়ী নয়। 
আদি-শিব এবং আর্দি-দুর্গার ছুয়েরই হপ্দিশ যখন হরাগ্মী-সংস্কৃতিতে মিলছে, 
তখন শিবলিঙ্গ «৭ গৌবীপট্রের সমদ্বিত আদি রূপটিও যে সেখানে পাওয়া 
যাবে, তার আর আশ্চর্য কি। অর্বাচীন কালে 'লিঙ্গপুরাণ' মারফৎ, কামনার্ড 
শিব কর্তৃক বন্ুদ্ধরাকে বিদীর্ণ করতে উগ্ভত হবার প্রান্কালে সুদর্শন চক্রের 
সাহায্যে খিষুঃকর্তৃক তার শিশ্নচ্ছেদন করা এবং এ প্রত্যঙ্গের খগ্ডাংশ গৌরী-কর্তৃক 
যথাস্থানে সন্নদ্ধ করার যে-গল্প প্রচলিত হয়েছে, টা! প্রাচীনতর পুজাবিধিরই 
পবর্তাঁকালীন ব্যাখ্যা দেওয়া মাত্র। 
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একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম-গ্রভাবিত কিছু কিছু অঞ্চলের কথ। বা? দিলে, বাঙালীর সমাজ 
এবং সংস্কাতিতে সবচেরে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ-দেবতা হলেন শিব। এই শিবের যে 
রূপ ব্রাক্ষণ্য সংস্কার-নির্ভর পুরাণে দেখি, বাঙালীর শিব তার থেকে নিঃসন্দেছে 
আলাদ1। একে উপলক্ষ কবে যে শিবরাত্রির অনুষ্ঠান তাও, বলাই বাহুলা, 
পৌরাণিক হিন্বুধর্মের ভাবাদর্শসগ্রাত নয়। 

শিব প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্মের উদ্ভবের আগের দেবতা । খখৈদিক আর্ধভাষীর। 
যে সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস করেছিল» শিব আদিতে ছিলেন সেখানকার উপাস্য প্রধান 
পুরুষ দেবতা । আগেব অধ্যায়ে সে কথা বিঙ্লেষিত হয়েছে। এই আর 
শিব পরবর্তীকালে বৈদিক রুদ্র দেবতার সঙ্গেও অভিন্নরূপে কল্পিত হয়েছেন : 
আরও পরে যখন প্রাগাধ আদি-ভারতীয় সংস্কৃতিব সঙ্গে খখৈিক আয 
সংস্কৃতির বিমিঅণ ঘটে হিন্দুধর্মের পত্তন হয যখন, তখন শিবই হলেন তাব 
প্রধান তিন পুরুষ দেবতার অন্যতম, প্রধানতমই, আব প্রাগাষ মাতৃক1 দেবীই 
পরিণতি পেলেন মহাদেবী বা শক্তিতে । 

শিব ও শক্তির সম্মিলিত রূপেব প্রতীক হিশেবে গৌরীপট্ট-শিবলিঙ্গের যৌথ 
আরাধনার প্রবর্তন হরাগা-সংস্কৃতি থেকেই। হিন্দু ধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটলে শিবরাত্রি 
উপলক্ষে তার ওপর জল, দুধ ইত্যাদি ঢালা তাই আদিম যৌন প্রতীক পৃঙ্কাবই 
প্রবহমান ধারা। এই যৌন প্রতীক-উপাসকদের উদ্দেশে খণ্থেদে প্রচুর গালমন্দ 
করা হয়েছে আমর] দেখেছি ; তবু এই তিন সাড়ে-তিন হাঞ্জার বছর অবধি 
যে এরীতির অস্তিত্ব বজায় আছে, এ থেকেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে 
মৌলিকভাবে একটা সমাজমনের স্বীকৃতি আছে। কুমাবী মেয়েদের শিবরাত্রি 
উপলক্ষে শিবলিঙ্গ প্রতীকের মাথায় জল-ছুধ ঢালার গ্রথাটার তাৎপর্যও 
এরমধ্যেই নিহিত । 

' পরবর্তাঁকালে অবশ্থ শিবরাত্রির জাগরণ, উপবাস এবং পুজা! পদ্ধতিকে শাস্তীয় 
ব্রতের আবরণ পরানে! হয়েছে। সংযত মন্ত্রগুলি ষে নেহাৎই ম্মার্ত সংস্কৃতির 
প্রলেপ বুলোনোর জগ্তে, তা এই ব্রতের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলেই বোবা যায় £ 
“পবিত্র' বেলগাছ্ছের ওপর উঠে ক্লান্ত ব]াধের রাত কাটানোর অবকাশে কখন 
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গাছের পাতা আর শিশিরের জল নিচের মাটিতে পৌঁতা৷ শিবরপী প্রস্তর খণ্ডের 
উপর পড়লে আশুতোষ মহাদেবের বরে সে অজ্জাতেই মহাপুণ্যবান্‌ বলে গণ্য 
হল এবং তার মৃত্যুর পর শিবদূতের! ষমদূতদের পরাস্ত করে তাকে কৈলাসে 
নিয়ে হাজির করল যথাকালে। 


স্পষ্টতই আদিমকালের প্রাগৈতিহাসিক শিকার-নিভ'র জীবনের পুরুষাঙুক্রমে 
প্রচলিত স্বতিকাহিনীই এই ব্রতকথার প্রথম অংশে প্রতিভাসিত। বৃক্ষবিশেষ 
পবিত্ররূপে গণ্য হচ্ছে, গাছের পাতা এবং শিশিরের জলের স্পর্শে প্রস্তরখগ্রূপী 
দেবতা পরিতুষ্ট হচ্ছেন এবং “ইহলোকে' মৃত শিকারের অধিকার নিয়ে এই ছুই 
প্রাগৈতিহাসিক মানব-গোর্ঠীর ঘন্দের আদলে "পরলোকে'র অতিলোকিক 
আধিদৈবিক সত্তারাও মরা মানুষের দাবী নিয়ে যুদ্ধ করছে সেখানে । 

এ আদিম মীথোলজ্ি তথা! লোকপুরাণের কাহিনীই এই ব্রতকথায় 
রূপাস্তরিত হয়ে এসেছে, এইমাত্র ৷ বৃক্ষপূ্জা, প্রস্তরপূজা, অচেতন বস্তর মধ্যে 
চেতনাময় সত্তাকে কল্পনা কর?» পণুপুজা ইত্যাদি সব প্রাগৈতিহাসিক সংস্কার 
আমাদেব মধ্যে এখনও সক্ক্রিয়। এই ব্রত কাহিনীর মধ্যে এর সব কিছুই সে 
অবিচ্ছেগ্ভাবে সংস্থিত, সাংস্কৃতিক নৃ৬ত্ব এবং লোকসংস্কৃতির ছাত্র মাত্রেই সেটি 
জানেন। এরই সঙ্গে সঙ্গে যৌনপ্রতীকেব আরাধনা -_যার হদিশ সারা পৃথিবব 
পর্বতগুহাগাত্রেই মেলে, পরবতাীকালে যা শুধু আরো সংকেতায়িত হয়েছে কেবল- 
মাত্র_-তাও এতে দেখি। শিব অতএব পশুপতি, ভূতনাথ, জন্মশক্তিপ্রদাতা, 
এখং আরো নানারকম বিশ্বাসে কল্পিত এখানে । 

বস্ততপক্ষে, বাঙালীর শিব তার 'আধ'ত্বের খোলস ছেড়ে নিজের স্বকীয় 
যৃতিতেই স্ব প্রতিষ্ঠ বলেই আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে এত কাছের মানুষ৷ প্রায় 
যেকোনো গ্রামীণ-তথা-লৌকিক পুরুষ দেবতাই আমাদের বিচারে আঞ্চলিকভাবে 
শিবের রকমফের । শিব তাই বাঙালীর বিচারে চাষী হয়ে ধান বোনেন 
(নিঃসন্দেহে উত্তরকালের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির অনুভাবনায় ), নেশাখোর বুদ 
হয়ে শ্মশানে-মশানে ঘোরেন ভাঙ-ধৃতরে খেয়ে, দারিক্র্যের মধ্যে পত্বী-পুত্র-কন্ 
নিয়ে সংদার করেন এবং অল্নে রুষ্ট ও আরো অল্পে তুষ্ট হন। স্বভাবতই এই 
রকম একটি “সাধারণ? দেবতা-_িনি ত্ঘতাবে এবং পরিচয়ে নিতান্তই কাছেব 
মান্ষ--তাকেই বর হিশেবে চাইবে সাধারণ বাঙালীর ঘরের সাধারণ মেয়ের', 
এটিই ত স্বাভাবিক ! “শিবের মতন স্বামী” ক্থাটার তাৎপর্যও ত তাই-ই! 
অতএব শিবরাত্রি পালনের এত ব্যাপক প্রাবল্য বাঙালীর ঘরে যে দেখা যাস, 
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'তার অবলীন সামাঞ্জিক মানসিকতাটির স্বরূপ যে কি, তা বুঝতে একটুও অসুবিধে 
হয় না বোধকরি । শীতের শেষে বসস্ের সময় নতুন করে শিকার সন্ধানে 
বেরোবার সময় যে পণুদেবতাকে পরিতুষ্ট করার আর্দিম প্রথা শিবরাত্রির 
ব্রতকথার বিবৃত, ফালন্গুী কৃষ্ণা চতুর্দশীতে তাকেই বাঙালী-ঘরের মেয়ের 
আকাজ্ষিত বরের আনর্শে রূপান্তরিত হতে দেখি পরিবতিত সমাঞ্জ আর 
অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে । আধুনিক নাগরিক জীবনেও সেই আকাঙ্ষার 
অন্তর্কাঠামোট অটুট বয়েছে যে, এটাই "মাকর্ষীয় ব্যাপার! পুরুষ মানুষে 
কিংবা বিবাহিতা বা বিধবা নারীরাও শিবরাত্রি পাশেন। কিন্তু সেটা পরবর্তী 
কালের ব্রাহ্গণ্য সমাজের সংস্কারে--কিছুট৷ ইহবিমুখ বেদান্ত ধর্মের প্রঙাবে-- 
অর্থাৎ অক্ষ॥় পরলোকের প্রত্যাশায় । কিন্তু শিবরাত্রির পালার মূল গার়িকা 
'আজো কুমারী বঙ্গ ললনারাই ৷ 

শিবরাত্রি উপলক্ষে শিবলিঙ্গের মাথায় জল বা দুধ ঢালার রীতি যে আর্দিম 
যুগের শিশ্নপ্রতীক পুপ্তারই অনবচ্ছিন্ন রূপ সে-গ্রসঙ্গ ওপরে বলেছি। এভাবে 
বিচার করলে অবশ্ত এই পাণের একটি নিজস্বতা আছে £ প্রচ্ছন্নভাবে যৌন- 
প্রতীক উপাপনার রেওয়াজ অন্তান্ত কোনো-কোনো পার্ণে বজায় থাকলেও, 
প্রত্যক্ষভাবে এমন ধরণের ব্যাপক শিঞ্নপুজা আর কোথাও দেখা যায় ন|--মনসা 
ব৷ ইদের প্রসঙ্গ মনে রেখেও এ কথা বল] চলে নিদ্বিধায়। মূলত রক্ষণশীল 
বঙ্সমাজে পিতৃদেবত! শিব যে এই রকম খোলাখুলিভাবে যৌন প্রতীকে পুজো 
পান জল ও দুধের ( মনোবিজ্ঞানের পড়ুয়ারা এ-ছুয়ের তাৎপর্ধ জানেন ) ধারা 
স্নানে, এটা আমাদের সংস্কৃতির বিশেষ একটি চরিত্রকে স্থচিত করে সন্দেহ নেই। 

এই লিঙ্গপৃ্জ! অবশ্যই উর্বরতা-নির্ভর একটি কাল্টের পরিচয় দেয়। লাঙ্গল 
এবং লিঙ্গ উভয়েই, ভাষাগতভাবে সম-উৎ্সজাত। আগের একটি প্রসঙ্গে তা 
বলেওছি। সধবা ও কুমারী মেয়েরাই শিবপুক্ার প্রধান পুজারিণী--একথাও 
ওপরে বলেছি। উর্বরতা-ধর্মধারায় সেটিই ম্বাভাবিক। বাঙালীর সংস্কৃতিতে 
শিবকে যে কৃষক রূপেও দেখা গেছে, সেটি সেই ধর্মধারার দ্বিতীয়তর প্রকাশ। 
এটাই এই সংস্কৃতির মাটির ফসল: 'লিঙ্গপুরাণ' ইত্যাদি মারফত ব্রাহ্মণ্য 
সংস্কৃতির যে অভিক্ষেপই এ লিঙ্গ-যোনি-সমন্বিত প্রতীক পুজার মধ্য আরোপ 
করা হোক না কেন, সেটা প্রক্ষিপ্ত বলেই বুঝতে হবে। 


কুড়ি ॥ সবস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী : সংস্কৃতি ভাবনার বিচিত্র সমাহার 


সরম্বতীই সম্ভবত হিন্দু দেবদেবীর্দের মধ্যে একমাত্র, ষার উদ্ভব এবং স্বরূপ সম্বন্ধে 
এত অজন্র এবং এত পরস্পর-অসম্পক্ত তথ্য আছে বেদ-পুরাণ-উপনিষদ্‌ থেকে 
শুরু করে লোকপুরাণ এবং কিংবান্তীর মধ্যে থরে-থরে, যা থেকে তীর সঠিক 
পরিচয় উদ্ধার করা বিশেষ দুরূহ । হিন্দু পুরাণ্বৃত্তের বিভিন্ন পর্যায়ে এমনভাবে 
এই বিশেষ দেবীকে দেখ! যায় যে, তীর সামগ্রিক একটি ভাবযূণ্তি সেই জটিলতাব 
জাল থেকে মুক্ত করে গড়ে তোলাও অপরিসীম কঠিন । 

মূলত, সরম্বতী ঞ্ুবপদী সংস্কৃতি বলয়ের মধো এমনতাবেই সীমায়তা ফে 
তার থেকে তীকে বিচ্ছির কবে ভার আদি রূপ (বা আফ্চিটাইপ যাকে বলতে 
পারেন ) কি ছিল সেটি নির্ণঘ করাও দুরূহ কাজ। ঞ্রুবপদী সংস্কৃতি-মগলের 
অস্তরভূতা এই দেবীর লোকায়ত ভিত্তিই বা-কি, তাঁও খুব সুস্পষ্ট নয়। অথচ 
সেই ভিত্তি না-ধাকলে সরম্বতী পুষ্জা এমন জনপ্রিষ একটি পার্ণে কখনোই 
পরিণতি পেত না যে, একথাও আত্রার বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য । 

সচরাচর দেবতা, পার্বণ ইত্যাদির সমাজতাত্বিক বিশ্লেষণে আদিম রূপ 
( প্রায়শই য। গ্রাক-ইতিহাসের অনুষঙ্গবহ ) এবং লোকায়ত রূপগুলিৰ স্থচকচিন 
সমৃহকে আলোচনার মাধ্যম হিশেবে গ্রহণ করে, তবেই তাদের গ্রবপদী চরিব্র- 
লক্ষণগুলির বিবর্তন ধারাকে নির্দিষ্ট করা যায়। কিন্ত সস্বতী-তাবনার মধ্যে 
যেসব জটিলতার অভিব্যক্তি পুরাণের মাধামে প্রকট হয়েছে, তাদের কারণেই এই 
বিশেষ ক্ষেত্রে বিপরীতমুখিন গতিতে অগ্রসর হতে হবে। 


॥ ২ || 


সরদ্বতীকে বাক্‌ এবং শিল্প-কি-কলার দেবী রূপে যে-ভাবে কল্পনা করা হয়েছে, 
তাতে তাঁর বছবিধ বৈশিষ্ট্য যে-সমত্য দেবীকল্পানায় দেখা যায়, তারা! হলেন : বাক্‌, 
বিরাজ, . ভারতী, ব্রাক্ষী, পুটকারী, সারদা, বাগীশ্বরী, বোমাতা, শতঙ়পা, 
পৃথ দক, মহাশ্বেতা, সর্বশত্রাঃ এবং অবশ্যই অরন্বতী। তাঁকে নদীরূপে গণ্য করা 
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হয়েছে খণ্খেদে ; সাতটি পবিত্র নদীর তিনি অন্যতম | নদীকে স্তরীদেবতার 
প্রতিভূ হিশেবে গণা করলে, তাঁকে সপ্তমাতৃকার অন্যতম হিশেবে 9 ধবা যায়-_ 
সে ক্ষেন্রে তাব একটি উৎস হরাগ্ণ। সংস্কৃতির মধ্োও প্রাপ্তবা-_চন্হ্দডোব একটি 
সীলমোহব এ সপ্ত দেবিকার মৃতি খোদিত "মাছে বলে বিশেষজ্ঞব! মনে করেন । 
বৈদিক ক্রন্াবর্ত বা বর্তমান পাঞ্রাব-হরিযানা-উত্তব রাজপুতান! দেশে এই 
সবন্বতী অধিষ্িতা ছিলেন বলে মনে কবা হয়েছে । তিনি জ্যোতির্মস্বী এবং 
উর্ধরতাদার়িনী। সরম্বান্‌ বা স্যর কন্তা এবং ন্দীব সমস্থিত বপে তো তিনি 
অবশ্যই ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে ভাবগত রূপে সংযুক্তা £ মাতৃকা! দেবী বপে 
সেটি স্বাভাবিকও বটে । 

ব্রাহ্ম । গ্রন্থমালায, বিশেষত শতপথ এবং গোপধে, সবসন্বতী বাক্‌দেবী বপে 
স্বীকৃতা। এবব্যাখ্া হিশেবেই সম্ভবত মহাভাবতে বল হয়েছে যে, সবন্বতী 
নদীব কূলে বৈদিক মন্ত্রইত্যা্দির যে-ব্যাপক আবৃত্তি ও উচ্চাবণ ঘটত, তাবই 
চাবণে এ বেদর্ধবনিব উৎপত্তিস্থল নদ্দীব উপকূলের 'অখ্িষ্ঠাত্রী নিসর্গ শক্তিই বাঁক- 
দেবীতে পবিণত হয়েছেন । 

এই পযায '্মবধি দেবীরূপে সবন্ব তীর ভাবৰূপটি দুরূহ বোধ্য নয়। জটিলত' 
এরপব থেকে । সরম্বতী কার কন্ত, কাব পত্বী? স্থযের দুহিতা বপে তাকে 
এখেছি ওপবেব আলোচনায় । এ ব্যতিরেকে তাকে ব্রহ্ম'ব কন্তা হিশেবে ভাবা 
হয়েছে বহু সময়েই__ভাগবতপুরাণ, পদ্মপুবাণ, মংশ্যপুবাণ, কাঠক উপনিষদ ও 
তৈত্তিবীয উপনিষদ এই তত্বেব উৎস। অথর্ববেদের মতে তিনি কামের কণা। 
বিরাজ রূপেই পবিগৃহীতা। পদ্মপুরাণে, সরম্বতী হলেন দক্ষকন্তা৷ | 

ব্র্ধ থেকে সঞ্জাতা-__-এমন ভাবন] সত্বেও প্রায় ক্ষেত্রেই তারই সহযোগে 
তিনি প্রজা স্থ্টি কবেছেন এমন বিবরণ বহু স্থানেই দেখি। ছাধাচ্ছন্ন প্রাগেতি- 
হাসিক অজাচারী সমাজের স্মৃতির ভাবান্ুষক্গবাহী বলে মনে করা যায় এসব 
বিবরণকে | দেবী ভাগবত, শতপথ ব্রাহ্মণে, এঁতরেয় ব্রাঙ্ছণ, ভাগবতপুরাণ- 
ইত্যার্দিতে এদবেব অঙ্শ্র বিবরণ আছে। শতপথে এবং অধর্ববেদে আবার এ'কে 
ইন্দ্র (তথা স্ুর্ধ) শয়ন-সহচরী বলে গণ্য করা হয়েছে। পক্সপুরাণে তিনি 
কশ্যপপত্বী। ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণে তিনি আবার নারায়ণের পত্বী--বাংলার লৌকিক 
ভাবনাতেও তাই, সেখানে তিনি লক্ষ্মীর সপত্বী। পুরাণের অর্বাচীন পর্যায়ে 
রাঙ্জা মতিনারের যজ্ঞাগ্নি রূপে আবিন্তা হয়ে সরক্বতীকে তীর সঙ্গে সঙ্গতা হবার 
ফলশ্রুতিতে তংস্থর জননী রূপেও দেখি। আবার স্বন্দপুরাণে তিনি শিবের 
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প্রণয়ভাজন। শিবপুরাণেও তাই দেখি। ব্রদ্ধা-বিষু-মহেশ্বর__ত্রিদেবেরই 
তিনি নর্মসঙ্গিনী বলে স্বীকৃতা; আবার মন্থ এবং দধীচিও তার স্বামিত্বের 
দাবীদার -পুরাণাস্তরে যদিও আমর ব্রদ্ধার পুত্ররূপে স্থায়সঁব মনকে সরম্বতীর 
গর্ভে জন্মাতে দেখি । 

ধবপদী হিন্দু সংস্কারে সরম্বতীকে অনেক সময়ে শ্বয়ং 'পরমাত্মা”-র অন্যতম 
শক্তিরূপিণী বলেও কল্পনা করা হয়েছে-_রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী ও দুর্গা, এই 
চারজনের সঙ্গে । ব্রহ্ববৈবর্তপুরাণে তাকে রুষ্ণ থেকে সম্ভূতা বলা হয়েছে এবং 
এও বল৷ হয়েছে যে তিনি কৃষ্ণকে বাসনায় আবদ্ধ করতে চেষেভিলেন। সেইজন্ঠেই 
নাকি কৃষ্ণ তাকে উপদেশ দেন নারাঘণকে ভজন] করতে | এই পুরাণকাহিনী 
যখন তৈরী হয়েছে, স্পষ্ট তই তখন অজ্জাচারের বিরুদ্ধে সামাজিক ট্যাবু বা নিষেধ 
গড়ে উঠেছে। নারার়ণের ছুহ পত্বী-প্রী এবং লক্ষ্মীর মধ্যে তখন শ্ীকে বেছে 
নিয়ে তিশি তার সঙ্গে একীভূতা! ইয়ে যান। সম্ভবত শ্রীপঞ্চমী নামের উত্সমুখ 
এখানেই । আবার রুষ্ণই শাকি তীব প্রথম উপাসক। 

মংস্পুবাণ বলছে ঃ পরমাত্মার মুখ থেকে নির্গত শক্কিদের মধে) তিনি 
সবশ্রেষ্ঠা, তার রূপ দেবাব মতো হয়েও প্রাপনীয়ার মো আকর্ষক, তিনি 
সবশুরা বা মহাগ্েতা, বাণাধারিণী, কেশরাজিতে চক্রশোতামরী, শ্রুতি-ও-শাস্ে 
পারঙ্গমা এবং স্থজন-প্রেরণাদাত্রী ও পন্মাসন। সবশুরা বা মহাশ্বেতা কল্পনা করা 
হয়েছে সুযালোকেব সঙ্গে পরবর্তাকালে তীব একঝ্িতা হবার কল্পনার ফলশ্রুতিতে, 
চন্দ্র এবং পন্ম তার নারীত্বস্থচক বাহিরপ্িক অস্তিত্বের গ্যোতক- পদ্ম চিরাচরিত 
ভাবে স্ত্রীচিহ্ন এবং চন্দ্র বমণীর পূর্ণত্বের পরিচায়ক খতুর ব্যঞ্জনাবহ।' এগুলি 
থেকেও ফার্টিলিটি-কাল্টের সন্ধে তার যোগাযোগ বোঝা ষায়। শিল্প-এবং-জ্ঞান 
সম্পর্কে ক্রমে-ক্রমে মানুষের বোধ যখন থেকে একটা! স্থনিরিষ্টআকার ধারণ 
করতে শুরু করল,তখন থেকে এসবের অধিষ্ঠাতুর অতিলৌকিক শক্তির অস্তিত্বও সে 
কল্পনা! করতে আরম্ভ'করল ; সেই “টদবী* শক্তির অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাসের সুত্র 
ধরেই যে দেবতার কল্পনা বিবত্তিত হতে লাগল শতাব্দীর পর শতাব্দী, তিনিই 
কালক্রমে সরম্বতীর সঙ্গে একত্রিতা হলেন। বীণা এবং শ্রুতি-ইত্যাদির প্রসঙ্গ 
তারই হদিশ দেয় এখানে । অথর্ব বেদ অবধি, বাক এবং সরস্বর্তী পৃথক; তার 
পর থেকেই দেখি তারা অভিন্না ॥ অথর্ব “বেদ" প্রাকৃ-বৈদিক হুরাগ্পার ধর্মবিশ্বাসের 
উপাদান নিজের মধ্যে সঞ্চিত রেখেছে_-বিশেষজর্দের অনেকের এই অভিষত 
মেনে নিলে -পরবর্তাঁকালে অথবাঁয় বাক এবং খক্-সংহিতার সরশ্বতীর এই 


১২৮ | পুজা-পাবণের উৎসকথা 


বিমিশ্রণ স্বাভাবিক বলেই মানা যায়--হুরাঙ্গীয় এবং বৈদিক সংস্কৃতির 
সংঙ্লেষণেই যখন হিন্দু সভ্যতা গডে উঠেছে বেদোত্তর সময়কালে । 


॥ ৩ || 

সরম্বতীকে নিয়ে লৌকিক এবং ঞ্রবপর্দী যেলব কাহিনী প্রচলিত আছে, 
সেগুলির উল্লেখও এখানে প্রাসঙ্গিক | একটি কাহিনী হল £ সমুদ্র মন্থনের পর 
বাগদেবতা নারীর মোহনীয়া রূপ ধরে অস্থরদেব ভুলিষে রেখে অমুতের ভাগুটি 
দেবতাদের হাতে তুলে দেন। তাব এ নারীমৃত্তিই স্থাষী হয় দেবকুলের নির্বন্ধে : 
এ'রই নাম হয় সরস্বতী । 

এই কাহিনীব সমাঞ্জতানত্বিক তাৎপর্য বিশ্লেষণযোগ্য এবং সেটা কবতে হবে 
সবন্বতী-সম্পূক্ত আর ছুটি অনুরূপ কাহিনীর অন্যঙ্জেই। প্রথমটি হল: নিষাদ. 
শবর এবং পুলিন্দদেব নান-পানের জল থেকে বঞ্চিত কবাব জন্য দেবতাদের 
নির্বদ্ধে নদী-রূপিনী সবন্থতী মাটিব তলায় "নুপ্রবেশ কবে আবার বহু দুববর্তা 
'এক স্থলে মৃত্তিকা ভেদ করে প্রবমানা হন। তখন থেকে এ কারণেই তব নাম 
হয় পৃথ,দক। দ্বিতীয় কাহিনীতে আছে £ গন্ধর্বব! দেবভোগ্য সোমরস অপহরণ 
করে নিয়ে গেলে সরপ্বতী ( তন বাকৃ-বিরাজমৃততিতে ) বোহকারিণী রূপ ধারণ 
করে তাদের প্রত্যেকেব সঙ্গে ক্রমান্বযে সঙ্গতা হযে অবসন্ন কবে “তালেন সবাইকে 
এবং সেই অবকাঁশে বিনা বাধায আবার ফিরিয়ে আনেন সোমের ভাগ 
( টিউটনীয় লোকপুরাণের ফ্রেইয়৷ দেবীকে নিয়ে প্রায় হবহু একটি গল্প প্রচলিত 
আছে এ সাংস্কৃতিক বলয়ে )। 

স্পষ্টতই, বুদ্ধিজীবী দেবকুল প্রতারণা এবং বঞ্চন। করে শ্রমজীবী 'অস্ুরকুলের 
(মুলত তাদের পরিশ্রমেই মন্থনশেষে অমৃতাভাণ্ড হাতে লক্ষ্মী উঠেছিলেন ষে 
সমুদ্র থেকে, এ কথায় পুরাণবৃত্তের পাঠক মাত্রেই একমত হবেন নিশ্চয়ই ) ন্যাষ্য 
প্রাপ্য দিল না--এই মর্মে যে কাহিনীর হদিশ মিলছে পুরাণবৃত্তে, তার কেন্দ্রে 
রয়েছেন জ্ঞানের দেবী । জান এবং বিষ্ভার সাহায্েই বিদ্যাহীন বৃহত্বর শ্রমজীবী 
শ্রেণীকে প্রবঞ্চন৷ করে আসছে ওপরতলার মানুষ সভ্যতার গোড়া! থেকেই, সেই 
বন্তবাদী ইতিহাসের ঘ্বাম্ঘিক সত্যটি এর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠ। 

দ্বিতীয় কাহিনীতে এই অন্তর্কাঠামোটি ( বা, ইনফ্রা-্ট্রীকচার ) আরও বেশি 
স্পষ্ট ; সভ্যতার অমৃতরসের পরিবর্তে এখানে প্রাণস্বরূপ তৃষ্ণার জল থেকে বঞ্চিত 
করছেন অরগ্যচায়ী আদিবাসীদেরকে দ্ুসভ্য *আধ”-তথা-ত্রাহ্মণা-সংস্কতির 
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কুলপতিরা-__রবীন্দ্রনাথের “মুক্তধারা” নাটকের অন্থরূপ ঘটনা-পরম্পরা নিশ্চগ্নই 
মনে পড়ছে! শোষক শ্রেণী, অনাদের তৃষ্ণার জলটুকু পর্যন্ত শুষে নেয় তাদের 
উন্নততর প্রাধুঞ্জিক বিগ্ভাব বলে-_-কখনো। জ্ঞানের দেবা নদীরূপ। সরঘ্তী যার 
প্রতীক, কখনো বা যন্ত্ররাজ বিভূতি। 

তৃতীয় কাহিনীটি, প্রথমটিরই প্রার অন্ুরূপই €(সমাজবিজ্ঞানে যার নাম 
আইসোমফিক বা অইকোটাইপ ) বলা চলে। প্রথম এবং তৃতীয় কাহিনীতে 
সবন্বতী কক যৌন-প্রলোভন দেখানোব ব্যাপারটিকে বিশ্লেষণ করলে, শাসক 
শ্রণীর কাছে বুদ্ধিজীবীর আত্মবিক্রয় বা! প্রস্টিটিউশ্ুনের দপক বলেও গণ্য করতে 
পার! যায় শিশ্চয়ই । 


| ৪ || 

সরম্বতীকে নিয়ে লৌকিক এবং গ্ুবপদী পুবাণবৃত্তে আরও যে-সব কাহিন" 
প্রচলিত, উৎসাহী পাঠকের পক্ষে সেগুলিও যথেষ্টই আকর্ষণীয় বলে প্রতীত হবে 
এদেরই একটি £ বিষুর তিন ভ্ত্রী__গঙ্গা,, লক্ষ্মী এবং সরম্বতী। বিছুষী ভাষা 
সবস্বতী-_রূপে মোহনীয়া হলেও, তার বিগ্ঞাবত্ার অন্য তিনি স্বামীর পক্ষে 
বাঞ্ছনীয়! হলেন না, গঙ্গাও নারায়ণের হ্ৃদয়েশ্বরী হননি, অতএব তিন সপত্ীণ 
পারম্পরিক ছন্দে স্থযোগে তিনি সরম্বতীকে ব্রদ্মার এবং গঙ্গাকে শিবেখ 
নর্মঘহচরীরূপে দান করলেন. শুধু ধনদাগ্লিনী লক্ষ্মী রইলেন তার সহচারিণী হয়ে , 
এই গল্প গড়ে-ওঠার পিছনে ষে মানপিকতাগুলি সক্রিন্ন আছে, সেগুলি সমাজ- 
তত্বের ছাত্রের পক্ষে অবশাই ভাবনার বিষয় £ স্পষ্টতই, এই কাহিনী সমাজ- 
বিবর্তনের যে স্তরে গড়ে-উঠেছে, সেখানে নারীকে ( দেবী-বা-মানবী যাই হন না 
কেন ) এক ধরনের হস্তাস্তরযোগ্যা ভোগ্যপণ্য ( বা ট্র্যান্সফারেবল কমোডিটি ) 
রূপেই দেখা হয়। নিজের ন্থবিধা-অন্থৃবিধার অন্য পত্ীকে অন্তের হাতে তুলে 
দেওয়ার কাহিনীর মধ্যে সেই মানপিকতারই অভিব্যক্তি ঘটেছে। শ্রেণীপমাজের 
নীতিবোধের এনাকায় এ জিনিষ কিছুই অভাবনীয় নয়! দ্বিতীয়ত, নারীর 
পবিভ্ততা গঙ্গা যদি তার প্রতীকরূপা হন) এবং প্রজ্ঞ। (সরদ্ধতী যার প্রতিভূ) এই 
শ্রেণীভিত্তিক পুরুষশাধিত সমাজে অর্থস্লম্পদের ( লক্ষ্মী যার প্রতীক) কাছে যে 
খুবই তুচ্ছ, সে-ও এই কাহিনীর মধ্যে উদ্ভাসিত । 

ব্ধা-সরন্বতীর অজাচার-ভিত্তিক পুরাণবৃতান্তের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ওপরে 
করেছি ঃ এখানে তার বিোষণট্কুও কর] দরকার | পুরাণে বল! হয়েছে £ 

পুজা, ৯ 


১৩০ ( পুজা-পার্বণের উৎসকথ 


ব্রহ্ম! নিজেকে নিজে হৃতি করে অতঃপর ধ্যানস্থ হলেন যখন, তখন তার দেহের 
ক্রমবর্ধনশীল সব্বগু9 তেজরূপে রসনা দিয়ে নির্গত হয়ে আসে বাক বা সরস্বতীর 
মৃতিতে। আত্মজার রূপ ব্র্ঝার ধ্যানভঙ্ক করল-_-অনিচ্ছুক সরম্বতী তার সম্মুখ 
থেকে পিছনে, তারপর উভয় পার্খে, অতঃপর আকাশে সরে যেতে লাগলেন তৃধিত 
দৃষ্টির লেহন থেকে নিজেকে বাচাতে । তিনি যের্দিকেই যান, সেই বিকেই ব্রদ্ধার 
একটি করে মুখ সৃষ্টি হয়--এইভাবে তিনি পঞ্চমুখ হলেন । অবশেষে বাক্দেবী 
তার শ্রষ্টাকে এড়াতে পারলেন না-_ এবং তার ফলশ্রুতিতেই নাকি মন স্থায়ন্ভূব 
আবির্ভূত হয়েছিলেন । এই কাহিনীর পাঠাস্তর হিশেবে যা! প্রচলিত সেখানে 
সবস্বতী হবিণীব রূপ ধরে অবণ্যে পালালে ব্রহ্মাও হরিণযূতিতে তাকে অধিকার 
এবং গ্রহণ করেন। বাঞ্জহংসী এবং রাজহংস প্রতীকেও তাদের মিলন ঘটেছিল 
বলে পুরাণবৃত্তে গচলিত আছে। সরম্বতীর এখনকার মৃতিতে রাজহংস-বাহনের 
উৎস সম্ভবত এই গল্পই । আকাশে-পলায়নপর1 সবন্বতীই আকাশগন্গ1! (বা 
ছায়াপথ)-রূপে গণ্যা হন পরবর্তীকালের দেবকল্পনায় ; আচার যোগেশচন্্র রায় 
বিদ্যানিধি অন্তত সেই ভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন। 

হবিণ-মিথুন এবং রাজহংস-মিথুনের মধ্যে দেবকল্পনা1! আদিম টোটেম-ভাবনার 
অনুবৃত্ত সন্দেহ নেই । মমৃবাপীন1 এবং সিংহাসীন! সরম্বতীমুর্তি পশ্চিমভারতে 
য1 দেখা যায তার উৎসেও এ যে টোটেম-কল্পন! বনাই বাহুল্য । ছায়াপথক্ে দেবী 
রূপে কল্পনা করাও ন্থদূর অতীতের উত্তরাধিকার । অজাচারের ব্যাপাবটা হয়ত 
আরও পুরোন! সময়কালের স্থাতিবাহী। কন্ার্ূপিণী সরম্বতীব সলঙজ্জ পলা- 
খনের প্রয়াসের বর্ণনাটুকুতে পরবর্তী সময়ের অভিক্ষেপ পডেছে। 


॥ ৫॥ 

সরম্বতী প্রসঙ্গে যত ধরণের কাহিনী প্রচলিত আছে, তাদের প্রায় কোনোটির 
মধ্যেই তাঁকে চারিত্রিক বিশুদ্ধির প্রতিমৃতিম্বরূপা_এমন ভাবার অবকাশ 
বিশেষ নেই। এই প্রসঙ্গটি একটু বিশেষভাবে, অস্থধাবনযোগ্য । পুরুষ- 
দেবতাদের মধ্যে অনেকেই ঈধচরিক্রকূপে চিন্ত্রিত হলেও-_ইন্দ্র, শিব-প্রমুখ 
স্মবণযোগ্য-স্ত্রীদেবীদের মধ্যে আর কারুকেই এভাবে কল্পিতা হতে দেখিনা । 
একই দেবীকে এতজনের পত্বীরূপে কল্পনা করা হচ্ছে-_পিতা-কন্ত1! এবং মাতা- 
পুত্রের অজাচার (ত্রঙ্ধা-সরস্বতী, শিব-সরন্বভী এবং মঙ্জু-সরম্থতী গ্রসঙ্গ ধখাক্রমে 
বিচার্য) তাকে উপলক্ষ করে ঘটছে, শ্বগোতী বা! শ্রেণীর হ্বার্থে তিনি নিজের 
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পবিত্রতা হ্ুপ্ন করছেন বহচার্িণী হয়ে ( অন্মুর-ও-গন্ধরবকুলের গ্রসঙ্গ ম্মরণযোগ্য ) 
ইত্যার্দি বিষয তাকে ভারতীষ এঁতিহের সঙ্গে মানান্সই করেনি-_-এদিক থেকে 
'তিনি গ্রীক এবং টিউটনীয় পুবাণবৃত্তের দেবীদের সঙ্গে তুলনীয়! ( ফেইয়া দেবীব 
কথা ত ওপরে তুলনাধূলকভাবে বলেছি)। ভারতীয় পুরাণবৃত্তের মাতৃকাদেবতাদের 
স্বাভাবিক যে ভাবমৃতি অন্থত্র দেখি, সরম্বতী ভাব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। 

যদি উর্ববতাকেন্দ্রিক-ধর্মধাবার সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্যই সরন্বতীকে এভাবে 
কল্পনা কৰা হয়েছে মনে কবা হয়, তাহলেও সেই ব্যাখ্যাও ত সম্পূর্ণাঙ্গ হবে না, 
তাব কাবণ হল এই যে, ফার্টিলিটি কাল্টেব সঙ্গে অন্যান্ যে দেবীবা যুক্ত আছেন 
বলে মণে কবা হয়, তীরদদের কারুকেই পৌবাণিক সবন্বতীব মতো শিবিলচবিত্রা 
কিংবা কলস্কিত।'-রূপে দেখি ন1, সে ক্ষেত্রে সবন্ব তীর প্রপক্ষেই বা এই ব্যতিক্রমী 
ভাবন। সপ্তাত হয়েছে কেন। 

এই নিবদ্ধেব শুরুতে মে বিপবীতমুখিন বিপ্লেষণেব কথা বলেছি, এখানে 
সেটিকে অবলম্বন কবেই সম্ভবত এই পমন্তার সমাধান করা সম্ভব। প্রাথমিক 
পষণয়ে, ণ্দীনিসর্গের দেবী ( ছায়াপথেব অধিষ্ঠাত্রী দেবীও তার সঙ্গে স্নিবিষ্টা 
য়ে থাকতে পারেন ) ৰপেই তিনি অন্থভাবিত! হয়েছেন $ মাতৃকা দেবতাদেখ 
সাধাবণ লক্ষণ অন্পাবেই ফার্টিলিটি-কাল্টের সঙ্গে তার সংযোগটা তখন 
থেকেই । এরপব তিনি কিভাবে জ্ঞান এবং বিদ্যা এবং শিল্পকলার অধিষঠাত্রীতে 
বশান্তবি ৩ হলেন-_সে-কথা ওপবে আলোচিত হয়েছে। 

এরই স্বত্র ধরে সরম্বতী শ্রেণীকেন্দ্রিক সমাজের 'ওপরতলার দেবী'তে 
পরিণতি পান। বিদ্যার চর্চা যেহেতু ওপরতলাব চৌহদ্দীব মধ্যেই সীমায়ত 
€ নিষাদ-শবরদেব জন্য নদীব জল মাটির মধ্যে বিলীন হওয়া যার প্রতীক ), 
তাই ওপরতলার সমস্ত প্রধান দেবতারই তার ওপব অধিকার সাব্যস্ত হল £ 
প্রকারান্তরে তিনি দেরকুলের বসস্তপেনা-কল্পা হলেন! বসস্তসেনার উল্লেখ 
এই কারণে করছি যে, শৃদ্রক যে সামাজিক কাঠামোয় তাঁর নাটক বচন করে- 
ছিলেন, মোটামুটিভাবে সেটি হুল ব্রাহ্মণ্য-ন্মার্ত এঁতিহ্বাহী সমাজশক্তির 
অত্যুদয়ের যুগ | অতএব দেবতা-কল্পানার অভিব্যক্তিতেও যে সেই সমাজেরই 
ভাবধারাব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ছায়াপাত ঘটবে, সে তো বোঝাই যায় । বিস্া- 
প্রজ্ঞা-শিল্প-ললিতকল! ইত্যাদির ধারিকা এবং বাহিক! হিশেবে সে-সময়ে-_ 
ইতিহাসে যাক্কে ক্লাসিক্যাল এজ” বলা হয়েছে-এঁ বসস্তসেনারাই অগ্রগণা। 
ছিলেন। ন্ুতরাং সেই সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তা এবং ললিতবলার 
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ফ্েবীরও বসন্তসেনা-সুলভতা! খুবই স্বাভাবিক । বিশেষত, এ পুরুষশাসিত 
সমাজবাবস্থার | 

প্রশ্নঃ তাহলে পরবর্তা সময়ে সরন্বতীপৃজা জনজীবনে এভাবে পুনব্যাপ্ত 
হল কি করে? উল্লেখষোগ্য যে, পার্বণেব সরস্বতী কিন্ত আবার সেই প্রাথমিক 
পর্যায়ের মাতৃকাদেবীর সন্মান ও মধাদায় ভূষিত! হয়েছেন । এটাও স্বাভাবিক, 
কেন না, লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষিতে কখনোই ওপরতলার মতো চিস্তার কলুষ 
একটা কোনো।ভাবমৃত্তি ধারণ করেনা । তবে সাংস্কৃতিক প্রবহমানতার যে নিরবচ্ছি 
বলয়াব্রতশ লোকসমাজ থেকে ওপরতঙলায়, আবার ওপরতল থেকে লোকসমাজে 
ঘটে চলে-_তাবই নিয়মে ওপর তলা থেকে জ্ঞান-বিদ্যা-শিল্প ললিতকলার দেবীও 
নীচের তলার জনজীবনকে অনুপ্রাণিত করেছেন--সরন্বতী পার্বণের দেবীতে 
পরিণতা হয়েছেন। 


বাঙালীর নিজন্ব সাংস্কতিক-মানসলোকে তখন তাঁর পৌরাণিক আধ।- 
ত্বিকতার ভাবরূপ শির্মস্কিত হয়ে লৌকিক একটি বসমুত্তি তৈরী হয়ে গেল , 
বাঙালীর নিজস্ব দেব-দেবী-রূপে ধার! শুপ্রতিষ্ঠ সেই শিব-ছুর্গার কন্তারূপে তগন 
তার সামগ্রিক পৰিচয় । ঘবোয়া জীবনের লোকায়ত সততায় তখন সরম্বতী 
স্বাভাবিক মাতৃকামূতিতে সমাবৃতা। যেহেতু তিনি বাক্‌-তথা-ভাষারও দেবী, 
তাহ তার মধ্যে অনিবাধ ভাবে সর্বজনীনতা তো আগে থেকেই ছিল, স্ৃতবাং 
প্রত্বএতিহাসিক'_-'এতিহাপিক'-_-“ঞ্বপদী”__'লোঁকিক'__এই ছক ধরে 
তার লোকজীবনের মধ্যে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে অনায়াসে । গ্রীক পুরাণে 
বিদ্যা-শিল্পের দেখী এখেনা ও বোমান পুরাণের অগ্রূপ দেবী মিনার্তার মতো 
তিনিও 'প্'-দারিনী রূপে গণ্যা-“শ্রী' দেবীর সঙ্গে তার সংমিশ্রণ কিভাবে 
ঘটেছে, সেতো! আমরা ওপরে দ্বেখেইছি। 

আলোচন1 শেষ করার আগে, আরো ছুটি প্রশ্রের উত্তর সন্ধান করতে হুবে। 
প্রথমত, এ বিশেষ ভিথিতেই বা কেন সরম্বতী-পুজার বিধান হয়েছে? এবং, 
ধিতীয়ত, পুজার পরের দিন পশ্চিমবঙ্গে যে 'লীতল'-খাবার রেওয়াজ আছে 
তারই বা তাৎপর্য কি? সরম্বতী যেহেতু সরশ্বান্তথা সুর্যের সঙ্গে সম্প-ত, 
তাই মাঘের উত্তরায়ণ যখন গুরু হয়েছে, তখন সরস্বতীর অর্চনা খুবই সামঞজন্যপূর্ণ 
--হুধনির্ভর ধর্মধারার ( সান্-কাল্ট ) সঙ্গে । শুক্লাপঞ্চমী এই বিশেষ তিখিটি কেন? 
"পুরাণ মতে 'শ' দেবী মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে দেবসেনারপে কান্তিকেয সঙ্গে 
পদ্দিণীতা হন। পরী ও সরক্ষতীত সঙগ্িত হবার কথা ত ওপরে আলোচনা 
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করেইছি। অতএব শ্্র'-দেবীব শুভদিন এবং স্থ্যকন্য। সরস্বতীর উপাসনাকাল 
একত্রে সমদ্থিত হয়ে শ্রী-পঞ্চমী রূপে নুস্থিত হয়েছে। 

শীতল-খাগ্য গ্রহণেব ঘ প্রথা পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে প্রচলিত তার 
অন্তবালে হয়ত আঞ্চলিক কিছু শশ্ুকেন্দ্রিক-ধর্মধাবাব অবশেষ আছে । উর্বরতা- 
শিত্তিক মাতৃকাদেবী রূপে ধার প্রাথমিক অত্যুর্দয় ঘটেছিল -লোকজীবনে 
প্রত্যাব্তন কবাব পব তাব অচর্নাবিধির সঙ্গে এ-ধরনেব প্রথ। নৃতন করে সংযুক্ত 
হয়ে যাওয়া তাই আদৌ কিছু অভাবনীয় বিষয় নয় , এটা খুবই স্বাভাবিক । 
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একই উৎসব সাবা ভারতে এচলিত আছে এমন নমুন। মোটামুটি এই তিনটির 
বেশী নেই £ “দশেরা' *দেওয়ালী' এবং 'দোল' । প্রথম ছুটির মধ্যে ধর্মীয় 
অন্ুযজটুকু উৎমবমনস্কতার চেয়ে প্রবলতর, কিন্তু দোলে ধর্মানুযঙ্গটি গ্রকুতপক্ষে 
গোঁণই হয়ে গেছে এর উৎসব-মুখরতার কাছে। সেদিক থেকে দেখলে এটিই 
হল একমাত্র সর্বজনীন সর্বভারতীয় উৎসব যাতে ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায়ের বিভেদটা 
আবীরের বঙে ঢাকা পড়েছে । 

এই এক উৎসবই অবশ্ঠ বিভিন্ন নামে সার! ভারতে পরিচিত : বাংলায় যা 
“দোলযাআ।”, উড়িস্তায় তাই “দোলোৎসব", উত্বর ও মধ্যভারতে তারই নাম 
“হোলি বা 'হোরি', গোয়া এবং কোঙ্কন অঞ্চলে তারই নাম “শিমাগা", দক্ষিণ 
ভারতে এই উৎসবের নাম 'মধন দহুন' বা “কামান” ৷ নামে যত পাথক্যই 
থাকুক না কেন উৎসবেব আম্িকটা সর্বত্রই এক। আগুন জালিয়ে কিছু 
পৌঁড়ানে।, রঙ মাখানে, পাচ-গানেব সঙ্গে কিছু পরিমাণে বাধাহীন ঘনিষ্ঠতা 
নারী-পুরুষের মধ্যে-_এইগুলি এই উৎসবেব অনিবাধ উপকবণ হিশেবে সর্বত্রই 
্বীকত। হোলি-পার্বণেব এ কামায়ন ( কামের যাত্রা! ), শিমাগ! (যৌবনোৎসব ), 
মদন দহন (ব্যাখ্যা নিপ্রয়োজন ), দোলযাত্রা (দোলায় “গমন' বা মিলন ) 
প্রভৃতি নামগুলিই এই উৎসবের মূল চরিত্র নির্দেশক । এই সমস্ত দিকগুলি 
বিশ্লেষণ কবলে আর্দিম কাল থেকে এই ধরনের বিভিন্ন যেসব উৎসবের 
প্রচলন পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, বিভিন্ন প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থে শাবরোৎসব 
জাতীয় ধে সব উপলক্ষের বিবরণ পাওয়া যাষ দোলের মুল চবিভ্রের সঙ্গে তার 
বিশেষ পার্থক্য দেখিনা । ইউরোপের “মে ফেয়ার”, “ফ্লাওয়ার ডে ফেন্টিভ্যাল' বা 
অতীতকালের ব্যাকানালিয়! প্রভৃতি উত্সবের কিংবা বড়রিনের উপলক্ষে 'কিসিং 
আগ্তার মিস্ল.টো? প্রভৃতির কথা এই গ্রন্থের একাধিক জায়গায় উল্লেখ করেছি। 
এদের সবারই রেওয়াজও এ শাববোৎসব-দোল ইত্যাদির সমধর্মী। 

ধর্মের ভাবন। সরিয়ে রেখে সমাজ বিজ্ঞানের চোখে দেখলে একে বসম্ত খতুর 
উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব বলেই গণ্য করতে হবে। শশ্ব-কেন্ত্রিক উৎসব বলেও 
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মনে করবার কারণ আছে একে । কোনো-কোনে পশ্তিত হোলিকে নতুন 
বছরের শ্চনা সম্পক্িত উৎসব রূপেও গণ্য করেছেন । কেননা, ভবিষ্তুপুরাণ 
মতে ফাস্তন ছিল বছরের শেষ মাস। তবে এ নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে 
কারণ মাঘের পুিমায় উত্তরায়ণ শ্তুরু হলে সেদিন থেকে নতুন বছর ধরার 
তাপধ বোঝা যায়; সেদিক থেকে দেখলে ফাল্তনী পূর্নিমা বা হোলির দিনের 
ক্ষেত্রে এ রকম কিছু ভাবাব কারণ নেই। হোলি উপলক্ষে আগুন জালিয়ে 
'বুড়ীর ঘর"'-_ওরফে “মেড়ার ঘর'__পোড়ানর যে প্রথ। রয়েছে, সেইটি অবলম্বন 
করেও কেউ-কেউ একে নববর্ষের মুখপাত বলেছেন । হিন্দীভাষী অঞ্চলে “সংবৎ- 
জালানা' বলে এই রীতিটি অনেক জায়গাতেই পরিচিত, তাও এদের স্বপক্ষে 
অন্যতম প্রামাণিক বক্তব্য । 


কিন্তু সম্ভবত এইটা ফসল উৎসবেরও ছ্োতক। এই হোলির অগ্ন্যৎ্সব" 
তথা-টাচর উপলক্ষে জীবন্ত মেড়া ( ভেড়া) পোড়ানর রেওয়াজ বর্তমানে ন। 
থাকলেও, কলাগাছ কিংবা ভেরেগ্া। গাছ পোড়ান এখনে। উত্তর ভারতে 
প্রচলিত। আগে এগুলিকে যথারীতি পুজো করে তবেই এ দাহন কাধ সমাধা! 
হয়। বাংলাদেশে টাচাড়ি এবং বাশের ঘব পুডিয়ে ছাই করা প্রচলিত। এই 
সঙ্গে খড়ের ভেড়ার মুতি পোড়ান কিংবা জ্যান্ত ভেড়ার গায়ে আগুন ছুইয়ে 
তাকে প্রতীকীভাবে দগ্ধ করা ইত্যা্দিও কম বেশি প্রচলিত। মানুষের কুশ- 
পুত্রলিও জালান হয় সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে । 

এই অগ্রিদাহনের তাৎপর্য কি? আসলে এটি ছিল একই সঙ্গে নববর্ষের 
উৎসব, মদনোত্সব এবং শস্যোৎসব। মান্য এবং ভেড়ার প্রতীকী দাহন কিবা 
জ্যান্ত ভেড়া কি তাজা গাছ পোড়ান সম্ভবত শশ্যদেবতার উদ্দেশে বলি নিবেদনের 
আদিম প্রথার ধারাবাহী। এ আগুনে যে-সব ফলমুল ফুল ইত্যাদি তুঞ্ি 
চড়ান হয়, সেগুলি অর্ধদগ্ধ অবস্থায় তুলে নিয়ে শশ্তক্ষেত্রে ছড়ান কিম্বা প্রসাদ 
হিসেবে গ্রহণ করার রেওয়াজ দেখা যায়। এ ছাইয়ের কিছুট| ঘরে নিয়ে গিয়ে 
যত্ন করে রাখলে সারা বছর অন্নাভাব হয় না এমনও একটি সংস্কার রয়েছে। 
ছাই তুলে মাঠে-প্রাস্তরে ছড়াতেও দেখা গেছে। স্পষ্টতই এই রীতি জুম্‌ চাষের 
এঁতিহাই স্মরণ করায়। পাহাড়-জঙ্গলে আগুন দিয়ে বন হাসিল করে সেই 
ছাইয়ের গাদার সার-জম। জমিতে খস্ত! দিয়ে গর্ত করে বীজ ছড়িয়ে চাষ করার 
প্রথা কোনো কোনো আদিবাপী গোষ্ীর মধ্যে কিছুকাল আগেও ত চালু ছিল । 
বুড়ীর ঘয়ের আগুনের শিখার ঢাল্‌ দেখে, সেই দিকেই সে বছর ভাল ফসল ফলবে 


১৩৬ / পুজা-পার্বণের উত্সকথা 


এযন সংস্কার গডে ওঠার পিছনেও এই ধরনের তাৎপর্যই আছে। এঁ আগুনের 
ছাই ঘরে রাখলে চাষীর মঙ্গল হবে-_-অর্থাৎ ভাল ফসল ফলবে--ইত্যাদি 
সংস্কারও একই উৎসঙ্জাত। নববর্ষের উৎসব এবং শহ-উৎসব একই সঙ্গে একে 
বলছি কেন, বোধহয় এব থেকেই তা স্পষ্ট হবে । 

কৃষিকেন্দ্রিত সংস্কারের সঙ্গে উর্বর তাকেক্জ্রিক ধর্মসংস্কারেব অন্যতর দিকটিও 
বিছ্যমান , সন্ভান-আকাজ্ষার কথ! বলছি। হোলি উপলক্ষে যে-ধরনের সামা- 
প্রিক ছাভপত্র নাবী-পুরুষেব হাতে ছু-একপিনের জন্য তুলে দিতে দেখা যায় 
নিতান্ত রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজেও, তাতে মনে করবার কারণ আছে যে, বসন্ত 
উৎসব উপলক্ষে নারী-পুরুষেব অবাধ যে মেলামেশাব বীতি সারা পৃথিবীতেই 
প্রচলিত (ইউরোপের উত্সবেব কথা ওপরে উল্লেখ করেছি; এ ঞ্িনিষ সব 
দেশের সমস্ত পুবোনো সংস্কৃতিতেই আছে), সেই স্তপ্রাচীন এঁতিহথ এখানেও 
টিকে আছে। উত্তব ভারতের, বিশেষত বৃন্দাবন অঞ্চলে কোনো-কোনো 
গ্রামে হোলি উপলক্ষে ভিন্ন গ্রামেব নাবী-পুরুষদের নকল মারপিট ও আসল 
মাতামাতির বেওযাজ এর সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। অশালীন শব ও অঙ্গভঙ্গা 
সহযোগে নাচ গানও হোলিব আচ্ুষঙ্গিক চিশেবে গণা এ সব অঞ্চলে । এ নকল 
যুদ্ধেব ণেষে 'সদ্ধি'ব সর্তবপে কিছুট! পবিমাণেও যৌন উচ্চুংখলতা গত শ ৩কেও 
প্রচলিত ছিল । একে এজন্েই মদনোতসবও বলেছেন প্রাচীন পণ্ডিতরা। 

এরই আর এক প্রকাশ এ চাচরের ছাই পরিষ্কাব কবে সেখানে পদ্ম আকা 
আল্পন। (সমাজবিজ্ঞানে নাবীত্বসক্কেত বলে গণ্য যা) দেবার এবং ছাইমাটি দিয়ে 
“গৌবী* ( গৌরীপষ্ট-নারীত্বস্থচক প্রতীকী চিহ্ন ) গডে পুজো করার আঞ্চলিক 
প্রথায়। ভ্রাবিড বলয়ে যে আগুন জালিয়ে এই উৎসব হয় তাব নাম “কামায়ন' 
(কাঁম+ অয়ন- মদনের যাত্রারভ্ত) বা “মদন দহন" (কাম-নিবৃততি) এটাও প্রাসঙ্গিক- 


ভাবে ম্মরণযোগ্য। 


এই প্রসঙ্গেই আনে হোলির রঙ খেলার কথা £ লাল ও সবুজ হোলির প্রধান 
ছুটি রঙ-_মূলত রক্ত এবং সবুজ বাদন্তিক পাতার বর্ণপ্রতীক। স্পষ্টতই 
তারুণ্যের এবং যৌবনোত্দবের স্োতন! বহন কবছে এবা। মনোবিজ্ঞানীরা! এই 
ছুটি রঙকে যথাক্রমে কামনার ব্যঞ্জনাবাহী এবং যৌবনের অঙ্ভূতিসধারী বলে গণ্য 
করেন। রঙ মাখানও এক ধরণের প্রচ্ছন্ন যৌনাচার হিশেবেই এজন্যে গণা হয়। 
্তরাং হোপি যে আদ্দিতে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর গ্রবাসিদ্ধ যৌনাচারভিত্তিক 
উৎসব, তথা মদনোত্সব এবং উর্বরতা-কেন্ট্রিত ধর্মধায়ার সমন্বিত বিবর্তন, তাতে 


হোলির উৎসব £ সমন্বয়ের এতিস্ / ১৩৭ 


বোধ হয় সনোহ করার বিশেষ কিছু থাকে না। 

বাংলা দেশে হোলি যে দোলে রূপান্তরিত হয়েছে তার পিছনেও এই ধারণাই 
প্রচ্ছন্ন আছে। বৈষ্ণব ধর্ষের বাপক প্রপারের ফলক্তিতে রাধা ও কৃষ্ণের বসস্ত 
বাদলীলা এবং হোলি এখানে সমস্থিত হযে গেছে। বাঙালীর যেহেতু 'কাঙ্থ 
ছাডা গীত নেই, তাং তরুণ-তরুণীদের “মদনোৎ্সব' স্বভাবতই খাধা রুষে 
দোলের ব্যঞনায় রক্ষণশীল বাঙালী সমাজমনে গ্ররতিভাসিত । রু্ণ রাধার *দোলায় 
গমণ' কথাটি এখানে সবিশেষ তাৎপধপুর্ণ। এ দোলা থেকেই দোল শব্। 

এই বৈষ্ণব ভাবামুষঙ্গই হিরণ্যকশিপুর তর্নী হোলিকা দানবীব অগ্নিদাহনের 
পুরাণবৃত্ত হ্ঠটি বেছে : প্রহলাদকে কোলে নিম্নে অগ্নিতে প্রবেশ করে তাকে 
পুড়িয়ে মাবতে গিয়ে হোলিকা নিজেই পুড়ে মরেছিল। টাচরের সঙ্গে এই গল্প 
খাপ খাইয়ে নিয়ে বৈষবধর্ম মাহাত্ম্য প্রচার কৰা হয়েছে অবশ্তই বাধাকৃফের 
দোললীলার প্রসারে পরিপ্রেক্ষিতে । হোলির অঙ্গস্বরপ গালাগালিকে বৈষ্ণবমতে 
জপ চল করতে কল্পনা করা হয়েছে আরেক বাক্ষসীর ঢুনটিকাব ৷ গালাগালির 
অসুচিতা নাকি তার আক্রমণ ঠেকাবে ! স্পষ্টতই এ সব কাহিনী “মাই ওয়াশ 
বপেই ব্যবহৃত সামাজিক নীতির স্বাস্থ্য বক্ষার্থে। কিন্তু উৎসবটিব মূল তাৎপর্য 
তা বিলুপ্ত হয় না । 

মদন দহনের যে তাবানবঙ্গ দোলোতসবের মধ্যে হুম্পষ্ট, ভারতী সাংস্কৃতিক 
এতিহাতে তার মধ্যে শিব-পার্বতীর মিলনও অভিব্যঞ্জিত। একই সঙ্গে বৈষাবীয়, 
শৈব এবং শাক্ত--তিনটি প্রধান ধর্মধারা বা কাল্ট এর মধ্যে বিমিশিত হয়ে 
গেছে। নতুন রবিশশ্ডেব আস প্রত্যাশা, বাসন্তিক যৌবন-উৎসব এবং হয়ত 
নতুন বছরের আবাহন-_এই সব কিছুই এই দৌলযাত্রার মহোৎসবের মধ্যে 
সমারঢ হয়েছে । 


বাইশ ॥ চডক-গাজন ইত্যাদি £ দরিদ্রের মহোৎসব 

বাংল। পঞ্জিকার মতে বছরের শেষ দিনে অথাৎ মহাবিযুব বা চৈতআ্স সংক্রান্তিতে 
বাংল। দেশের গ্রামে-গঞ্জে যে-সব অনুষ্ঠান হয়, নানান জায়গায় তা নানা নামে 
পরিচিত। উত্তরবঙ্গে এর নাম গম্ভীরা, রাঢ় বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর পরিচয় 
গাজন বলে, পূর্ববঙ্গের বহু জায়গাতেই একে বলে চডক। এছাড়া, নীল, 
সাহীাত্র। প্রভৃতি নামেও আঞ্চলিকভাবে এ উৎসব উল্লেখিত হয়। মূলত এই 
উৎসব শিবকে উপলক্ষ কবে পালিত হলেও, এই দিনে ঘবোয়াভাবে কয়েকটি 
মেয়েলি ব্রতেবও উদযাপন হয়, যাদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত হল এক্বোসংক্রাস্তি, 
পাচকুমার, ছাতুদংক্রাস্তি, শিতসি'ছুর, আদাহলুদ, রূপহলুদ, ফলগছানো, 
মধুসংক্রাস্তি, গুপ্তধন, যাচা পান, আদব সিংহাসন ইত্যার্দি-ইত্যাদি। 

অর্থাৎ এই বিশেষ দিনে গ্রামীণ বাঙালীব জীবনে ঘবে-বাইরে একই সঙ্গে 
বহুবিচিত্র উতৎ্সবেব পালা চলে । এইসব উৎসবের পিছণে যে বয়েছে নানান্‌ 
আদিম বিশ্বাস আব সংস্কারের প্রবহমান ধারা, সেকথা! বলাই বাহুলা। 
সামাঞ্জিকভাবে এই উৎসব ধারার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিকেব কথা গ্রাসঙ্গিক- 
ভাবে উল্লেখ্য £ তথাকধিত “নিষ্নবরণয়' বা “অস্তাজ' শ্রেণীর মান্ুষেরাই এই সব 
উপলক্ষে অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে থাকেন, যা আমাদের বর্ণাশ্রম-শাসিত সমাজ- 
ব্যবস্থায় অকল্পিত! ধকণ কাটার্বাপ, বটিবঁ(প, বাণফ্োডা, চড়কের গাছে চডে 
ঘুর্িপাকে ঘোরা ইত্যাদি প্রথা পালন কবতে সচরাচর তথাকথিত উচ্চবর্ণায়দেরকে 
দেখা যায় না প্রায় কোনো অঞ্চলেই । 

এ প্রসঙ্গে রাঢ় এলাকায় একটি গল্প আছে ষা এক ধরনের পৌরাণিক “মহিমা? 
অর্জন করেছে, এমনও বলতে পারেন। অন্থ্যজদের রাজ! বাণের কন্য। উযার 
প্রেমিক ছিলেন কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। ক্রুদ্ধ বাণ রাজ! অনিরুদ্ধকে হাতে-নাঁতে 
ধরে ফেলার পর যখন তাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, সেই সময় বিষুঃর সুদর্শন- 
চক্রে বাণ রাজার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ টুকরে! টুকরো হয়ে পড়ে। মৃত্যুর আগে বাণ 
কষের কাছে এই মর্মে এক বর লাভ করেন যে, যেহেতু “অন্তযজ'-কন্তা উষা 
রুষেের বংশধরদেব জননী হবেন, তাই ব্ছরে একটি দিন 'অস্ত্যজ*-রা সকলেরই 
পুজ্য হবেন। সেগিনটিই ছল গাজনের তিথি । 


চড়ক-গাজন ইত্যার্দি £ দরিদ্রের মহোৎসব / ১৩৯ 


স্পষ্টতই বর্ণাশ্রম-ভিত্তিক অেণী-সমাজের অন্তলানি হন্বকে সমন্বয়ে পরিণত 
করার জন্যই এই গল্পের স্থষ্টি হয়েছে । আসল কথা, এ কাটারাপ, বাণফ্কোড়া 
ইত্যাদি ভয়ঙ্কর প্রথাগুলি ষর্দি পালন করতেই হয়--করতে হবেই কেননা আদিম 
সংস্কার এগুলির পিছনে প্রবল হয়ে রয়েছে- ত সেগুলে। করুক তথাকথিত হীন- 
জন্মারাই-_উচ্চবর্ণীয়র৷ থাকুক নিরাপদে । তার জন্যে একদিন ধরি তাদ্বে 
প্রণাম ইত্যাদি করতে হয়, ত তাতে ক্ষতি কি? বরং এই সামান্ত উৎকোচেই 
তারা খুশী থাকবে । এই সামাজিক ্বার্থবুদ্ধিই গাজনের মূল সন্ন্যাসী, পাট 
ভক্ত্যা এবং বালার পদ সর্বদাই উন্মুক্ত রেখেছে ডোম, হাড়ি, চামার, কাহাব 
প্রমুখ সমাজের নীচের সি'ডিব মানুষদের জন্যে । 


|| ২ || 

চডকের 'গাছ" পোতা৷ এবং আনুষ্ঠানিক প্রথাম্বরূপ ছুরূহ সব শারীরিক কপরং 
ইত্যাদির তাৎপধ বিশ্লেষণ কবলে বেশ কিছু আকর্ষণীয় সিদ্ধান্তে পৌছুন যায় 
হযত। শাল বা গজারি ব! গর্জন (নামের তাৎপধও এতে নিহিত ) গাছের 
একটি খু'টি বছরেব-পর-বছব একটা কোনে! পুকুরে ভোবানো থাকে । সংক্রান্তিব 
আগের দিন ভক্তরা মিলে তাকে তুলে তেল মাধিয়ে মাটিতে শক্ত করে পোতেন। 
এৰ নাম গাছ জাগানো । এই থেকেই গাজনের শুরু হয়। পুরুলিয়ার পুয়াড', 
কাণ্টাডি, খু'কড্যামুড্যা প্রভৃতি গ্রামে দেখেছি এই প্রোথিত করার সময়ে সবাই 
একসঙ্গে জিগির তোলেন বারংবার £ পার্বতী পরাণনাথ বহো।” স্পষ্টতই, 
গাছটি শিবগ্রতীক এবং পার্বতী এখানে হলেন পৃথিবী সথাৎ এই গাছ পো'তাব 
ব্যাপারটি এক ধরনের উর্বর তাকামনার ব্যঞ্জন! বহন করছে-_একট? যৌনপ্রতীকা 
ধর্মধারা বা কাল্ট বলেও একে মনে করা যায়। 

চৈত্র সংক্রান্তির দিনে গো-অর্চনা বা আসামের “গোরুবিশু' পুজা ছাড়াও 
উর্বরতা-ভিত্তিক কষি-সমাজের ধারাবাহী। “গোরুবিহ'র পরদিন “মান্ষবিহ্' 
উৎসবের সময় নারী-পুরুষের নির্বাধ মেলামেশাব ছাড়পত্র এ বর্ধাস্তিক একটি 
যৌনতা-কেন্দ্রিক ধর্মধার রূপেই গ্রাহা। 

চড়কের গাছ পুতে তার সঙ্গে নিজেকে বেধে ভক্যার দল যে এ দিন শূন্যে 
বৃত্তাকাবে ঘোরেন--পষ্টিতেরা অনেকেই সেটাকে বর্ধান্তের অবসরে সৌরচক্র 
সমান্তির প্রতীক বলে গণ্য করেছেন। সেই ভাবে বিচার করলে এ পরবের 
মধ্যে একভাবে সুর্ধপুজার ধারাও রয়েছে, এটা মানতেই হয় । অবশ্ঠ সু্ধ-কেক্ত্িক- 


১৪, / পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


উপাসণ! এবং উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারা একে অন্তের সঙ্গে সমস্ত সংস্কৃতিতেই 
সংযুক্ত, এ কথা এখানে প্রালঙ্গিক ভাবে মনে বাধতেঈ হবে। 

ডঃ ছুলাল চৌধুরী বাণফোড', কাটারি ঝাঁপ, কাটাবঝাপ ইত্যাদি ব্যাপার- 

গুলিকে তাঁর একটি আকর্ষণীয দ্ষেত্র-গবেষণা-সমীক্ষায় এক ধবনের আদিম 
শল্য 2িকিংসাবিধিব সঙ্গে যুক্ত করেছেন । তিনি দেখিয়েছেন যে, এই সমস্ত প্রথা 
বছরেব পর বছর-পালন কবেন যে-সব “সামধিক' সন্নাসীরা, তারা বস্ততপক্ষে 
অর্ধভুক্ত, শ্রথজা।শী শশ্রণীর মান্তৰ হলেও, বেশ কিছু গরীবী ব্যাধির থেকে 
মুক্ত থাকেন £ যঝ। ঠাপাশী, যক্ষা ইত্যাদি । ভক্তব| একে শিবেব মহিম। বলে 
গণা করলেও চৌধুরী এগুনিকে এক ধবনের রোগ নিবারক প্রক্রিয়া হিশেবেই 
গণা করেন, যা নাকি ম্মরণাতীত কাল থেকে চালু রযেছে। 

এ নিষে শন্যবিদ্‌ এবং সমাজতাত্বিক পঞ্ডিতেবা একযে।গে গবেষণা! কবলে 
নিশ্চয়ই আবও দৃঢভিত্তিক দিদ্ধাস্তে পৌছুনো সম্ভব হবে। তবে এ প্রসঙ্গ 
একট! কথা খুবই প্রাসঙ্গিক যে, এই খ্যাপাঁবগুলিব মধ্যে আদিম জাছু বিশ্বাসেব 
একটি উত্তবপবণ রয়েছে । শাবীর-বিজ্ঞান-সংক্রাস্ত যে বাস্তব কার্ধকারণই এই 
সব কঠিনসাধ্য প্রযাসগুলিব অস্তলাঁন থাকুক না কেন, বৃহত্তর জনজীবনের 
যুগাজিত সংস্কাবেব পৰিপ্রেক্ষিতে এই সব প্রথাব পালন এক ধবনের অলোকিক 
শক্তির অধিকাবী কৰে তোলে ভক্ত বা বালাদের, এইটাই ধবে নেওযা হয়। 

শুধু বাণফোডা, কাটার্বাপ বা কাটারিবাপই নয়, গাজন চড়ক ইত্যাদির 
শঙ্গে জা বিশ্বাসের উপকরণ অন্যজও মেলে । পূর্ববঙ্গের কোনে! কোনো অঞ্চলে 
ঘ গাঙ্জনের 'সং' মেঞ্জে এদে নারদবপী ভ্যা শিব-দুর্গাবূসী ভক্ঞ্যাদের ঝোলায় 
প্রতিটি গৃহস্থ বাডিব দরের সামনের মাটি এক চিমটে করে তুলে দেয়, এও 
আদিম এক জাছু বিশ্বাসের লন্ধফল ; ঘরের দেবের মাটির কিমনদংশ ষে 
“হবপার্বতী'র আওতায় বইল -এর ফলে আপন নতুন বহুবে সম্ভাব্য সব বিপদ 
আপদ থেকে এ বাড়িকে তারাই বাচাবেন--সংস্কার হল এটাই । 

আঙবা ( অর্থাৎ, প্রেত) পুজো, চিতা জাগানো! ইত্যাদি আদিম অভিচার- 
মূলক ব্যাপাবগুলিও প্রেতশ্বিশ্বাস-কেন্দ্রিক জাদুর সঙ্গে সম্পূক্ত। ধূপচালনায় 
মন্ত্র পডে «বাবা'-র “ভর' করানো হয় কারুর ওপর । তার মাধ্যমে গ্রামাস্তরের 
শানে পড়ে থাকা মুতদেহের অংশ বিশেষ আনিয়ে নিয়ে পুজে| করা ইত্যাদি 
ব্যাপাবও যে চড়ক উৎমবের সঙ্গে বিজড়িত থাকে কোন কোন জারগায় সেটাও 
স্মর্তব্য। এ আলোচনা অন্তত করা হয়েছে । 


চডক-গাক্গন হত্যাদি £ দরিদ্রের মহোংসব / ১৪১ 


কিন্ত এই সব আদিমতাকে অতিক্রম কণতে না পারলেও (কোন্‌ পুজার 
অবলীনেই তা পারার মতো উপাদান আছে ।), এই চৈত্র সংক্রাস্তির উৎসবটির 
মধ্যে একটি সামাজিকভাবে বাঞ্ছনীয় দিক আছে। বছরের মধ্যে অস্ততঃ একটি 
দিন তথাকথিত “অন্‌*-জাতের হত াগ্য মাহুষগুলি 'ভদর' ও 'গুদূর'দের সমকক্ষ 
বলে স্বীকৃত হয়। তথাকবিত হীনবর্ণজ “পাটডভ্ত্যা'কেও সেদিন ব্রাহ্মণ- 
কাযস্থর! প্রণাম কবেন। সব বণের ভক্ত্যা বা বালারাই একত্রে বসে অব্নগ্রহণ 
করেন। তাই চডক গাঞ্জন গম্ভীর নল এক অর্থে বাংলার দরিজ্্রতম শ্রেণার 
অবমানিশ মানুষগুলির সামাজিক মহোৎসব-_একদিক থেকে পিপলস' ফেন্টিভ/াল 
বলেও হয়ত একে আখথ্য। দেওয়া যায়। মধ্যবিত্ত ও নিষ্নমধ্যবিত্ত পরিবাবের 
বিবিধ চৈত্রসংক্রান্থি বতগুলির মধ্যে বিত্ত, গার্তস্থাখ, রূপ-যৌবন ইত্যাদির 
প্রার্থনা উদ্ভাসিত। কিন্তু শ্মশানচারী দবিদ্র ডোমের প্রতিভূ শিবকে উপলক্ষ 
করে এই ষে উৎসব, শুধু এহ মাস্থুষগ্লির বেঁচে থাকার অভী'্নাটুকুই ব্যঞ্জিত করে 
মাত্র_তার বেশি কিছু চাইতেও যেন তারা কুস্তিত এই বর্ণ শ্রেণী-শাদিত 
সমাজে । 


তেইশ ॥ নানা পার্বণ ঃ [১] ঝুলন, রাস ও রাখীবন্ধন 


শ্রাবণ পূর্ণিমায় ঝুলন যাত্রা এবং কাতিক পুণ্রিমায় রাস যাত্রা বাংলা দেশে 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়েছে মূলত বৈষ্ণবীয় ভাবধারার বহুল ব্যাণ্তির ফলে। 
রাখীবন্ধন মূলত হিন্দীভাষী জনবলয়েই প্রচলিত বটে, কিন্তু ইদ্দানীস্তন কালে 
বাঙালীর সাংশ্তিক অভ্যাসের মধ্যে এটির উপস্থিতি ঘটেছে । এর কোনোটিই 
শাস্ত্রীয় প্রধাবিহিত নয় ; লৌকিক কিছু ভাবনা এবং সংস্কারের সমাহারে 
এর। গডে উঠেছে । 

ঝুলন এবং রাস এক অর্থে নরনারীর মিলনোতৎ্সব | ্যান্ত্!" শব্দটির ব্যবহার 
এর হদিশ মেলায় ঃ “যাওয়া” নয়, 'রমণ"-অর্থে-গিমন'"ই এর তাৎপধ নির্দেশ 
করে। বাধাকুষকে এই সব উত্সবের মধ্যে সুস্থিত করা হয়েছে তারই প্রতীক- 
বাঞ্জনা প্রকাশের জন্য । খছরের কোনো-কোনে। দিন অবাধ-মেলামেশার সুযোগ 
দেবার প্রথা বিশ্বজুড়ে সর্বত্রইঃ সব সাংস্কৃতিক পরিমগ্ডলেই ম্মরণপূর্বকাল থেকে 
প্রচলমান। এর বিস্তৃত উল্লেখ হোলি-টউংসবের প্রসঙ্গে করেছি । আমাদের 
দেশের বিভিন্ন আদিবাসীদের মধ্যে এ ধরনের বনু উৎসব এখনো প্রচলিত । 
পৃথিবীর সমস্ত অঞ্চলেই আর্দিবাসী-সমাজে নরনারীর অবাধ মিলনকে কেন্দ্র করে 
যে-সব উৎসবের উপলক্ষ আছে, সামাঞ্জিক উদ্র্তনের পথ বেয়ে তারাই আবার 
এই দোল, মে-ফেয়ার, রাস, ব্যাকানালিয়া, ঝুলন, ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যাল- 
ইত্যার্দিতে পরিণতি পেয়েছে । এদের মধ্যে যে-গুলি স্টুপরিশীলনের পালিশ 
পেয়েছে, তাদের মধ্যে প্রাথমিক যুগের যৌনাচারটা! প্রচ্ছন্ন হয়ে গেছে, প্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠেছে সামাজিক মেলামেশাটা ? ঝুলন এবং রান এর ভাল উদাহরণ 
হোলিতে যেমন বিনা *বাধায় সম্পূর্ণ অপরিচিতাকেও আবীর-কুমকুম মাখানো 
যায়, কি ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যালে তার গায়ে ফুল ছুড়ে মারা যায় নিশ্চিতে, 
বড়দিশের উৎসবে সাজানে! মিস্ল্‌টোর নীচে এসে পড়লে নিঃসম্পকীঁয়াকেও চুদ্বন 
করা চলে নিয়ে, সে ধবনের আদিম আরণ্যক যৌনোৎ্সবের স্তর থেকে ঝুলন 
বা রান বিবন্তিত হয়ে উঠে এসেছে । সীাওতাল সমাজে প্রচলিত সহরাই উৎসবে 
্ত্র-পুরুষের নাচ-গান এবং তার পরে অরণ্যবিহার বা উত্তরবঙ্গের রাজবংশী 


নান] পার্বণ / ১৪৩ 


সমাজে মেয়েদেয় মধ্যে প্রচলিত হুছুমদেও পুজা এবং পুক্রষদের মধ্যে চালু 
মদনকাম-ওরফে-টাদ খেল৷ ইত্যাদির মধ্যে এ যৌনোৎসবধগ্সিতা প্রকট হয়ে 
'াছে যে-ভাবে, ঝুলন-বাস-ইত্যাদদির মধ্যে তার কোনে" আভাস নেই, এটা 
মানতেই হবে। ৰ 

কিন্তু মূলত, এই ছুটি উৎ্সবই যে পুণিমার রাত্রে হয়ে থাকে এর থেকে একটা 
সিদ্ধান্তে আদা যায় £ প্রাথমিক কোনে পর্যায়ে এরা চন্দ্রোসবই ছিল সম্ভবত। 
পুর্ণজ্যোতশ্নায় মধনোতৎ্সব-_একটি বধার অস্তে এবং অন্তটি হেমন্তের শুরুতে-_ 
র্থাৎ ফসলের মুখপাত এবং পরিপূর্ণতা যখন-যখন ঘটছে, সেই উপলক্ষভুটিকে 
উৎসবের মধ্যে পালন কব! হতো৷ এ-ছুয়ের আদদি-পধায়ে ৷ পূর্ণ চন্দ্রের রাত্রির 
পরিবেশটি সহজবোধ্য কারণেই নির্দিষ্ট হয়েছে £ নারীর খতুচক্রেব সঙ্গে চান্দ্র 
মাসের হিশেবট! সুপ্রাচীন কাল থেকেই মানুষ করতে শিখেছে । 

তাহলে ঝুলন এবং রাসকে তাদের আদিরপে (আক্কিটাইপ ) শন্যোৎ্সব 
বলা যায়; ঝুলনের তিথিতেই কেরল অঞ্চলে অন্নোৎ্সব ওনম্‌ পালিত হয়, এটাও 
প্রাসঙ্গিকভাবে ন্মর্তব্য। উর্বরতাকেন্জিক-ধর্মধারার নিজন্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
নারী-পুরুষের নিধাধ মেলামেশাটা তার সঙ্গে স্বত্ঃস্কুর্ততাবেই এসেছে পরবর্তী- 
কালে। আরও পরে, সমাজের বাহিরঙ্গিক পরিশীলন যত ঘটেছে-_-ততই এই 
পর্বের উর্বরতাভিত্তিক যৌনচরিত্র আড়ালে চলে গেছে, শুধুমাত্র রাধাকৃষের 
শাধ্যমে তার ব্যঞজনাটাই এদের মধ্যে বিদ্যমান । 

শ্রাবণী পৃণিমায় রাখীবন্ধন প্রসঙ্গে জৈন ধর্মগ্রস্থে সাতশ মুনির বিপন্ুক্তির 
একটি কাহিনীর উল্লেখ করেছেন শ্রীযুক্ত চিস্তাহরণ চক্রবর্তী । হিন্দীভাষী বলয়ে 
নারী-পুরুষ নিধিশেষে পরস্পরকে রাখী পরানোর যে প্রথা আছে, তার উৎসে 
হয়ত বা এ কাহিনীর ভাবপ্রেরণা থাকতে পারে। তবে সমাজ-বিবর্তনের 
ইতিহাসে এটাই দেখা যায় যে, জীবনচর্ধার ব্যবহারিক প্রয়োজনে যে-সব 
বাতি বা সংস্কার তৈরী হয়, পরবততাঁকালে তাদেরকেই কোনো-না-কোনো একটা 
কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে দেওয়া হয়। 

বাংলাদেশে রাখীপুণিমায় দেখা যায় সচরাচর শুধু ভম্ী-সম্পকীয়ারাই ভাইদের 
হাতে রাখী বেঁধে দেন । এটির উৎসে খুব সম্ভবত মধ্যযুগের একটি এঁতিহাসিক 
ধটনা আছে £ শোনা যায় কোনো এক রাজপুত-রাজকুমারী--কর্মবতী--সম্রাট 
ছুমায়ুনকে ভাই বলে গণ্য করেছিলেন এবং সেই স্বীকৃতির স্থচক হিশেবে তাকে 
রাধী পাঠিয়েছিলেন । হুমায়ুন বাদশাও এই রাখীর মর্ধাদা দিয়ে কর্মবতীর রাজ্য 


১৪৪ | পুঁজা-পার্ধের উৎ্সকথা 


বাচাতে বাহাছুর শার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। ভাইবোনে রাখী বাধার এই 
পরবর্তীকালীন রেওয়াজ অখহই প্রথম আমলে ছিল না। এই “বন্ধণ' নাবী 
এবং পুরুষেব মধ্য “ষ-মানসিকতা থেকে ঘটতে পারে, তার সুন্দর একটি 
অভিব্যক্তি প্রকাশিত হযেছে বখীন্দ্রনাথেব একটি কবিতায় £ “কাহাবে পরাব 
রাখী যৌবনের রাখী পুণিমায় ?” 

রাখীবন্ধন-ব। বক্ষাবন্ধন সম্পর্কে যে পৌরাণিক কাহিনী আছে, সেটি বিচার 
করলেও ভাই-বোন-সম্পর্কেব বদলে এই প্রথা যে স্বামী-স্ত্রী (ব৷ প্রেমিক-প্রেমিকা) 
সম্পর্কের সঙ্গেই যুক্ত ছিল আর্দিকালে-_-এমনই দেখা যায় £ অন্থবদেব হাতত 
্বগপুবীর পতন ঘটলে, শচী শিখের আরাধনা করে ম্বামীব বিস্প"বিপদনাশী একটি 
কবচ লাভ করেন বর স্বরূপ । হৃতরাজ্য পুণরুদারের পথনির্দেশ পাবাব জন্য হন্তর 
বৃহস্পতির সঙ্গে আলোচনায় বসলে; শটী তখন এ কবচ তাব ডান হাতে বেঁধে 
দেন এবং ভরসা দেন যে এরই ঙ্োরে ইন্দ্র সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন এবং 
কর্মে 'সন্দিলাভ-_ এক্ষেত্রে বাজ্য পুনরুদ্ধার__করতে পারবেন। এই বক্ষাবন্ধন 
ঘটেছিল শ্রাবণী পুরিমাধ এমনই সংস্কাগ আছে হিন্দুদদেব। উত্তব ভাবতীয় কোনো- 
কোনে। সম্প্রদাধের ব্রাহ্মণদের যধ্যে এই তিথিতে নৃতন উপবীত ধাবণের মূলেও 
সম্ভবত এই সুপ্রাচীন জাদু-সংগ্কাব (যাব ব্যাখ্যান রূপে এ পুরাণবৃত্তাণ্ত তৈরা 
হয়েছে) সক্রিয় আছে। সে যাই হোক না কেন, ইন্ত্র-শচীর কাহিশীটি যে-সামাঞ্জিক 
মানসিকতা থেকে সগ্তাত, তার বিশেষ তাৎপর্ধটি অন্গধাখশীয়। ঝুলন পুনিমার 
সামগ্রিক ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে রাীবন্ধনের এই তাৎপর্ধটই সাধুজ্যপূর্ণ। বিষের 
সময় হাতে রঙিন্‌ তো বাধার বেওযাঞ্জ প্রতীক-গ্রতিষ্ঠার যে-মন থেকে তৈরী 
হয়েছে, রাখীর আদি উৎসও তাই-ই | রাধী, বিবাহকালীন রঙিন সুতো এবং 
আংটি-এ সব কিছুরই ব্যঞ্জনা এক £ এরা এক ধরনের মিলনপ্রত্তীক বলেহ 
পবিগণ্য। ভাই-বোনে রাখীবাধার প্রথাটি পরবর্তাঁকালের বিবর্তন । 


চবিবশ ॥ নানা পার্বণ [২] : অন্ব,বাচী, ইতু, নবান্ন, পৌষপার্ধণ 


এই চারটি উপলক্ষই সংশয়বিবহিত ভাবে শস্য উতৎসব-ভিত্তিক ধর্মধারার সর্গে 
সম্পক্িত। উর্বরতা-কেন্দ্রিক ধর্মধারায় নারী ও ধরিত্রী সমার্থবোধক বলে গণ্য 
হওয়ায়, যে-সব সংস্কার স্থষ্টি হয়েছে, অন্ব,বাচী তাদের মধ্যে সবিশেষ উল্লেখনীয়। 

নতুন বর্ধার মুখপাতে পৃথিবী যখন প্রথম পিক্ত হয়ে ওঠে, তখন তাকে প্রথম- 
খতুমতী নারী রূপে গণ্য করার আদিম সংস্কারই অন্ববাচীর উৎসে। খতুর 
ঠিক পরবর্তী দিনগুলি যেমন নারীর পক্ষে সন্তান-ধারণের জন্য প্রশত্ততম, 
ঠিক তেমনই অস্থুবাচীর পরবর্তী সময়টাই ফসল ফলানোর পক্ষে সবচেয়ে শ্রেযর 
কাল বলে মনে করা হয়েছে। ওড়িশার এই পার্ণকে তো স্পষ্টাম্পষ্টি 
রজোৎসব বলেই উল্লেখ কর! হয়। আসামের কামাখ্য। মন্দিরেও এই উপলক্ষে 
দেবীর খতুকাল সমাগত মণে করে উৎসব পালন করা হয়। 

স্থধের রক্ষিণায়ণের দিন থেকে তিনদিন ( আধাট়ের ৭-থেকে-১০-এর মধ্যে 
এর গুরু ) এই পার্ণের পালনকাল । এই ক-টি দিন জমিতে লাঙ্গল দেয়৷ বা 
বীজ বোনা নিষেধ _খতুকালে নারীর পুরুষ-সংসর্গ নিষিদ্ধ যে জন্যে, ঠিক সেই 
কারণেই । (পুর্বেই একাধিকবার উল্লেখ কর! গেছে যেঃ ভাষাতাত্বিকর প্রমাণ 
করেছেন পুরুষাঙ্গবাচক শব “লিঙ্গ' এবং কৃষিযন্ত্র এ “লাঙগল' একই উৎসজ |) 
"এই “সংযম পালনের স্থত্রেই উপবাস এবং অবন্ধনের প্রথা আরোপিত হয়েছে 
পরে। বিধবার ক্ষেত্রে এই সংযম" পালনটা সেই সামাজিক-মানসিকতা 
থেকেই এসেছে, যার আর এক অভিব্যক্তি একাদশীতে ৷ অন্থুবাচীর 
মূল উপলক্ষের সঙ্গে এসবের বিশ্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক ছিল না। বরং আসাম 
ও ওড়িশায় (সেখানে জোষ্ঠ সংক্রান্তি থেকে তিনদিন হয় এই পার্বণ ) এই 
কদিন উৎসবের আবহাওয়াই থাকে । ূ 

নতুন ফসল ওঠার কালেও থে কতকগুলি কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব আছে তাদের 
মধ্যে ইতুত্রত ব্যাপকভাবে প্রচলিত, অন্তত পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু অঞ্চলে । 
ইতু হল “খতু'র স্খলিত-উচ্চারণজাত রূপ। ইতুপুজোকে হুর্ব-উপাসনা বলেন 
যদিও কেউ-কেউ, তবু সাংস্কৃতিক নৃতব্বের ছাত্র মাজেই এই পার্বণের রীতি-ও- 
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উপচার বিশ্লেষণ করে ইতুকে মাতৃকাদেবী রূপেই গণ্য করবেন। ঘটের গায়ে 
পুতলি আক] এবং ভিতরে শস্যদান! ও তৃণগুচ্ছ রাখা একই সঙ্গে মাতৃপ্রতীক 
আর প্রতীকী শস্যক্ষেত্র (জেমস ফ্রেজার সারা পৃথিবীর শন্ত-উত্সবেই এই 
ধরনের রীতি-এবং-উপচার দেখে একে "গার্ডেন অব আাডোনিস' নাম দিয়েছেন ) 
স্ব্ূপ। কাণ্তিক সংক্রান্তি থেকে অদ্ত্রাণ-সংক্রাস্তি _ ফসলী খতুর ভরাভরস্ত 
সময়কাল-_অবধি প্রতি রবিবার এঁ ঘটপৃজ! হয় যেহেতৃ-_সেই জন্য “রবি*-তথা- 
সথ্য-ই ইতু এমন ধারণ! হয়েছে। ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গে তো সুর্যের একটা 
যোগস্থত্র আছেই । কিন্তু তাই বলে ইতুই স্থ্য, এমন নয়। স্র্য-ওরফে-বৈদিক 
“মিত্র' দেবতা উচ্চারণ অপভ্রংশে 'ইতু" হয়েছেন, এমন ভাবনা নেহাৎই দৃরাম্বয়ী। 
অগ্রহায়ণের শেষে ফসল ঘরে উঠে গেলে ইতুর ঘট ভাঙ্গিয়ে দেবার রীতি, তার 
মাতৃকারূপকেই স্থচিত করে বেশি করে। 

ইতুপুজো এবং নবান্ন উত্সব একই সময়ে হয়_এদের চরিত্রও যে মূলত 
একই ত৷ 'নবার' নামেই স্বপ্রকাশ। নতুন আমন ধান ওঠার পর তার থেকে 
পাওয়! চাল নিজেরা খাবার আগে পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশে রম্ধনশেষে 
নিবেদন করার প্রথা রয়েছে এই উপলক্ষে ৷ এদিক থেকে দেখলে এটি মহালয়ায়ই 
সমধর্মী একট পার্বণ | মনে করা হয় পিতৃপুরুষ কাকের রূপ ধরে এমে 'নবান্'-এর 
অংশ গ্রহণ করে যান $ এই “কাক' রূপধারী পূর্বপুরুষের কল্পনা এক ধরণের টোটেম 
ভাবনা নিঃসন্দেহে । শাখ বাজিয়ে পূর্বপুরুষের আত্মাকে আহ্বান করার প্রথা 
আছে এই উতৎসবে। 

নতুন ধান, নতুন গুড় এবং ছুধ, নবারের নিবেদিত খাগ্ছের প্রধান উপকরণ। 
নবান্ন উৎসব পালনের কোনো! সুনির্দিষ্ট তারিখ বা! তিথি নেই--ফ্সল গোলাজাত 
করার সময়ে যেকোনো দিনই তা কর! যেতে পারে, যদিও পার্জির বিধানে 
“গুভদিন' দেখেই মেয়ের! নবার “মাখেন' । প্রস্তুত খাগ্টিকে সাধারণভাবে মেয়েরা 
খুবই পবিত্র বলে মনে করে থাকেন এবং এর মধ্যে খানিকট! দৈবীগুণও কল্পন! 
করেন তারা । এজন্য দ্নান সেরে শুচিজ্জিখ অবস্থায় নবার স্পর্শ করার লৌকিক 
বিধান আছে। বিশেষ-বিশেষ শারীরিক অবস্থায়, এ দৈবীপবিত্রতা আরোপ 
করার কারণে নবান্ স্পর্শ করার ট্যাবু ( নিষেধাত্মক ধর্মীয় সংস্কার ) আছে । তবে 
'অন্ত কেউ হাতে তুলে দিলে নিজের জন্ গ্রহণ করতে কোনে! বাধ! নেই। 

স্পষ্টতই, নবান্নকে খান্ত-দেবতারপে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষের 
আত্ম কাষরূণপে নবান্ন গ্রহণ করে গেলে বাকি খা?্যটা তাদের গ্রসাদরূপেই গণ্য 
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হয়। পিতৃপুক্রযের আত্মা সেখানে দেবকল্প। এখানে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার 
দেখা যাচ্ছে ঃ নবান্ন একই সঙ্গে 'দেবতার' প্রসাদ এবং “দেবতা'-কল্প। এ 
ধরনের সংস্কারের বিমিশ্রণ নিতান্তই দুর্লভ। 

নবারে পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধের অংশটুকু ছাড়া অনুষ্ঠানের বাকিট! সবই প্রায় 
মেয়েদের করণীয়। এই শ্রাদ্ধও পুরোহিত ছাড়াই সচরাচর হয়ে থাকে? মহালয়ার 
তর্পণের সঙ্গে এদিক থেকেও ভাবসাধুজা রয়েছে। সারা বছর ধরে শসাকে 
কেন্দ্র করে যত রকমের উপলক্ষ বাঙালী হিন্দুর সংসারে আবিভূ্ত হয়, তাদের 
মধ্যে নবান্নের একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে--যার অনুষঙ্গ ধরে এর কিছু পরেই 
আরেকটি উপলক্ষ উপস্থিত হয় £ পৌষপার্বণ। 


নতুন শন্ত ঘরে উঠলে আনন্দোৎসবের বেওয়াঞ্জ বিশ্বজনীন এবং তার বন়সও 
অনেক হাজার বছর । কৃষির উত্ভবের পর থেকেই এই শস্য-উৎসবের ধারা 
প্রচলিত হয়েছে সমস্ত দেশে এবং সমাজে । সেই বিশ্বজনীন &তিহোরই ধারাবাহী 
আমাদের পৌষসংক্রান্তির বিভিন্ন উৎসব । 

এই তিথিতে দক্ষিণভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা! জুড়ে পালিত হয় অন্নোধ্সব 
পোঙ্গল। আসামের মাঘ-বিহু উৎসবেরও মুখবন্ধ এই দিন। গুজরাটে এ দিন 
শন্যোৎ্সব পালনের অনুষঙ্গ হিশেবে সুর্য পুজার গ্যোতক স্বর্ধপ ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ 
করার রেওয়াজ রয়েছে। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতেই বা কেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চলে- যে-যে জায়গায় প্রধান খাগ্যই হুল ভাত-_ আনন্দের, উৎসবের গ্রধার 
প্রচলন হয়েছে? 

খুব সম্ভবত এ গুজরাটি রীতির মধ্যেই এর এঁতিহাসিক সুত্র মিলবে । এখন 
সূর্যের উত্তরায়ণ মাঘের শেষ সপ্তাহে ঘটলেও হাঞ্জার দুয়েক বছর আগে তার 
তারিখ ছিল পৌষের শেষেই | এ প্রাচীন আমল থেকেই কালচক্রের পরিবর্তনের 
পটতৃমিতে এই উতৎমব পালিত হতে শুরু হয়েছিল বোধহয় সেই সব অঞ্চলে, 
যেখানে আমন ধান ফলে এবং ততর্দিনে গোঁলায় ওঠে । সুর্ধের & কক্ষ-পরিবর্তনের 
উপলক্ষে তার উদ্দেশে প্রর্ণতি নিবেদনের প্রতীক ছিল ঘুড়ি ওড়ানো, গ্রাচীন 
বিশ্বাস-অন্যায়ী, যা মান্গুষের ভক্তির অর্ধ্কে তার কাছে পৌঁছে দেয়। সর্ষের 
সঙ্গে শসে)র সম্পর্কের কথ প্রাচীনকাল থেকেই মান্য ভেবে এসেছে যেহেতু । 

এই উত্তরায়ণ ওরফে মকরসংক্রাস্তির উপলক্ষেই হয় গঙ্গাসাঁগরের মেল! ৷ কপিল- 

'সুনির পৌরাণিক গল্পের ভিত্তি যাই হোক না কেন--গ্রাচীন হিন্দুরা, মকরবাহিনী 
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গঙ্াকে এ তিথিতে ভগীরথ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন শিবের জটা থেকে মুক্ত 
করে, এমন কল্পনা করেই পুরাণ-বৃততাস্ত গড়েছিলেন। “মকর' নামটির ভাবান্ষঙ্গেই 
এই ভাবনার উদ্ভব সন্দেহ নেই। এই তারিখে পুব-বাংলায় বাস্তপূজার যে প্রথা 
ভাছে, সেখানে ( মকবের বিকল্পে ) মাটিব কুমিব বলি দেবার বীতিও সম্ভবত এই 
আর্দিম ভাবনাব স্ুজ্রবাহী। 

শুধু কুমিরই বা কেন? বরিশাল অঞ্চলে এই পৌষপার্বণের দিন গৃহদেবতা- 
তথা-বাস্তদেবে পুজা উপলক্ষে ব্যাপ্রবাহিনী কুলাই দেখীব আরাধনাব সময়ে 
দুটি করে মাটির কুমিবেব সঙ্গে একটি বাঘের মৃতিও থাকে । ছেলের দল একদা 
দল বেঁধে বাডি-বাড়ি গিষে বাঘের এবং ধান তোলার বিষয়ে ছড়া কেটে-কেটে 
খাবার-দাবাব জোগাড করত । পশ্চিম বাংলাতেও কিছু-কিছু এলাকায় একই 
ভাবে পোষল! উৎসবের শেষ দিনে কুলুই ঠাকুবের পুজোয় এ রকম বাঘ ও ধান- 
সম্পক্ত ছডা আওডানোর প্রথা আছে। মৈমনসিংহে এই ছড়াব আঞ্চলিক নাম 
“বাধাইয়ের বয়াৎ* | নদীয়! জেলায় অনুরূপ ছড1 ও গানকে বলে “হোলবোল' 
কিংবা “হলুই গান।” এই ধরনের প্রথা উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলেও আছে। 

ংপুরের ব্যাপ্রবাহন জোডা দেবতা 'সোনা-উপো"বাসোন। রায়-রূপা বায়েরও এই 

পৌষালী সংক্রান্তিতে পুজো উপলক্ষে বাঘের তুষ্টিবাচক কথাবার্তা বলে ছড়া 
কাটা হয়ে থাকে। 

শস্য উৎসবের সঙ্গে পশুর এবং পণ্ডব দেবতার এই যোগাযোগট! সার] বাংল। 
জুড়ে কেন যে হয়েছে, সেটা! আকর্ষণীয় প্রশ্ন। ইউবোপের বিভিন্ন দেশে ফসল কাট- 
বার সময় শস্যগুচ্ছ নানা ধরনের পণ্তরূপে কল্পিত হয় কৃষকর্দের আর্দিম 
সংস্কারান্যায়ী । সে না-হয় আদিমতর সংস্কারকে (পণ্তই খাদ্য ছিল, এখন ফল 
খাগ্ঠ, সুতরাং পণ্ড ও ফসল সমার্থক) অন্রণ করেই গড়ে উঠেছে; কিন্তু এখানে ? 
বাঘ বা কুমির ত খাদ্য ছিলন।, চিরকালই ত তারা খাদক ! তবে? 

সেই “তবে'র হর্দিশ একটি প্রবারদদে আছে : মাঘের শীতে বাঘে পালায়” । 
ফসলী খতু মাহ্ষকে অন্ন দিলেও, নিরাপত্তা দেয় নি। সুতরাং, সাপ বাদে গ্রাম- 
বাংলার মান্গষের আর যে ছুটি প্রধান শক্রু-বাঘ ও কুমির-_তার্দের এবং তাদের 
অধিষ্ঠাতা দেবতাদের তুষ্টি সাধনের জন্ত এই সব প্রথার অভ্যুদয় হয়েছিল । দল 
বেঁধে হইচই করে বনভোজন এবং ছড়া-গানেয় মাধামে বাধ তাড়ানোটাও হয়ত 
উদ্দেপ্ত ছিল একদ।। মাঘের প্রাক্কালে বাঘ পালিয়ে যাবে এই ছিল কামনা । 
দল বেঁধে ফদল কাটার পটভূমিতে বাঘ গহীন বনে চলে যাচ্ছে--্এমন ছকি 
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"মহেঞ্জোদড়োর সীলমোহরেব গায়ে খোদাই থাকতে দেখা গেছে। সেই এঁতিহোর 
অনুদরণই এ আরদি-মন্্রিক-জ্রাবিডদের ( ধারা ধানের সঞ্জাত খাদ্য খেতেন ) 
বংশাবতংস এই আমাদের, বাডালীদেব মধ্যে প্রবহমান। বাস্তপগুজো উপলক্ষে 
মাটির কুমির বলি দেওয়াটা! আদিমতর ভাবনার ধারাবাহী £ হিং পণ্ীকে বধ 
করে নিরাপদে থাকার জন্য আশ্রয় নেওয়া দেবতাব কাছে। 

পৌষ সংক্কান্তির বিচিত্র ধবনের উৎসবের এ সব তে! হল একটি দিকের 
কথা । অন্য দ্রিকটির বৈচিত্রাও বড কম নয়। পিঠে-গুলি-পায়েস ইত্যাদি 
অধূন -দুর্লভ খাবাবগুলি তৈরি এবং বিতরণও এই পৌধালী উৎসবের অঙ্গ। 
পশ্চিমবাংলাব নান। জায়গায় মকর সংক্রান্তির আগের দিন আমনধাঁনের কেটে- 
আন গুছিকে পুজো করেন মেয়েরা॥ যাব নাম ব্বাওনি-বাওনি (আমনী-বাধনি )। 
গ্রাম বাংলায় আর এ$টি এ ধরনের উৎসব হল পৌঁধ-আগলানো। সর্বত্র 
আলপনা একে গোবরের নাড়ু আব চালের গুড়ো পুজো করে সারারাত 
সেগুলো বিনিদ্রভাবে পাহার। দেওয়ার এই প্রথাও বিচিত্র প্রাচীন সংস্কারজাত। 
দুপুর বেলা কুন্‌কের মধ্যে ধান ও ধানের ছডা ভরে পুজো করে ধান্ঠলক্মীর বদনা 
পুব বাংলার বিরাট অংশ কুড়ে প্রচলিত। 

তুষ-তুষ্‌লি ব্রতোদ্যাপনও এই দিন। শপ্য উৎসব এবং সুর্যবন্দনা1 এর . 
মধ্যে একত্রিত। রাঢ় বাংলার স্থবিস্তীণ এলাকায় প্রচলিত টুম্থ বা তুঁু দেবীর 
পুর্জাও এই তিথিতে সাঙ্গ হয়। টুন্্কে পুরোপুরি শ্যদেবী বলা হবে কি-না এ 
নিয়ে বিশেষজ্ঞরা ভিন্নমত। শগ্যসভ্তারকে উপলক্ষ করেই যে টুন্ু পরব এবং 
পৌষ সংক্রাস্তিতেই তার সমাপ্তি, এ থেকে এ সিদ্ধান্ত কর! অসঙ্গত নয় যে গোটা 
বঙ্গভৃমি জুড়ে এই দিন যে-শস্য-কেন্দ্রিত উৎসব নানাভাবে পালিত হয়ঃ এও 
তারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। টুম্ুর সরা, আওনি-বাওনির এবং ধান্য লক্ষ্মীর কুন্‌কে 
পৌষ-আগ.লানোর চালগু'ড়ো__গোবরের নাড়_এরা সবই সমান দ্যোতন! 
বহন করেঃ ফসল ক্ষেতের এই প্রতীকগুলি সংস্কৃতিবিজ্ঞানে গ্রীক শস্য-দেবতা 
আডোনিসের 'বাগান* বলেই যে পরিচিত তা ত এখনি বলেছি । 


পঁচিশ ॥ নানা পার্ধণ [৩] £ ছুছুমদেও, গম্ভীরা, ভাছু, টুম্্, ই'দ পুজো 


মূলত আঞ্চলিক চরিত্রের হলেও বাঙালীর কৃষ্টিবলয়ে এমন কতকগুলি পার্বণ 
আছে, সাংস্কৃতিক নৃতত্বের ছাত্রের কাছে যেগুলির গুরুত্ব বড় কম নয়। 
উত্তরবঙ্গের হুুমদেও পৃজোকে এবং রাঢ়-ঝাড়খণ্ডের ইদ, ভাছু ও টুন্থ, আর 
মালদহের গম্ভীরাকে এদেরই মধ্যে খুব উল্লেখ্য বলে গণ্য করতে পারি। 

হুতুমদেও-অর্থাৎ"নগ্রদেবতার পূজে৷ উপলক্ষে যে উৎসব উত্তরবঙ্গের আদিবাসী 
এবং বাঙালী মহিলাকুল একত্রে পালন করে থাকেন, তার সময়কালে বৈশাখ 
থেকে আধাড়ের মধ্যে । বৃষ্টির প্রত্যাশায় পালিত এই উপলক্ষে আদিম জাছু- 
সংস্কার খুব প্রকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে। একদিক থেকে এটিকে উর্বরত।- 
কেন্দ্রিক ধর্মধারার অন্তর্গতও করা চলে। 

কোনে একটি অমাবস্যার রাত্রে_-অন্তত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রে_এই পরবের 
সময় স্থির করেন গ্রামের সমস্ত মহিলা £ বারে। থেকে বাহার, যাই হোক না কেন 
তাদের বয়স। এরাত্রে গ্রামের কোনো পুরুষের ঘর থেকে বেরোনো ট্যাবু-_ 
এমন কি ধর্মীয় সংস্কার এতই প্রবল যে হুদুমপুজোর রাত্রে চোর ডাকাত-লম্পটের 
উৎপাতও ঘটে না। কোনে! মাঠের ধারের শাল বা কলাগাছকে দেবতার 
প্রতিভ্রূপে গণ্য করে সমস্ত মহিলা তার সামনে নির্বসনা হন এবং কলার 
ছড়াকে পূজো! করেন যৌনভাবাত্মক কথায় সাজানো মন্ত্রের মাধ্যমে । তারপর 
আহুষ্ঠানিকভাবে বৃক্ষরূপী দেবতার সঙ্গে তার! প্রতীকী মিলনে আবদ্ধ হন এবং 
রাতভোর শালীনতাবজিত ভাষা এবং অঙ্গভঙ্গিমার মাধ্যমে গান ও নাচ চলে-_ 
যার মূল উদ্দেস্ত হুদুমদেও যাতে প্রলুন্ধ হয়ে তাদের সবাইকে সেই রাতের জন্য 
স্বরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পরিতুষ্টির প্রকাশ 'প্বরূপ বৃষ্টি মঞ্জর করেন | 
অনাবুষ্টি হলে বছরের অন্য সময়েও এই হুছুমের পুজে। করা চলে । 

মনোবিজ্ঞানীর! ত যে-কোনে1 গাছকেই পুরুষাঙ্গের প্রতীক রূপে গণ্য করেন। 
শালগাছের বা কলাগাছের ক্ষেত্রে এই ভাবনা তো! আরও নুস্পঃ--বিশেষত 
কলাকে তার আকৃতি এবং সংখ্যাগত বন্ৃত্বের জন্য প্রজনন-শক্তির আধারকল্প 
বলে মনে করা হয়ে থাকে৷ নারী এবং ধরিত্্রী সমার্থক, এই আদিম ধারণা এই 
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উৎসবে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়াশীল--তাই দেবতার সঙ্গে নারীর কল্পিত মিলনই 
হলো ধরিত্রীর বুকে বৃষ্টির আবির্ভাবের পূর্বসংকেতবাহী জাছুক্রিয়া, এই প্রত্যযই এ 
উৎসবে প্রকাশিত হয়। শালগাছ ইন্দ্র-তথা-বজ্জবৃষ্টির দেবতা-গ্রতীক হিশেবে 
অন্ত্রও গণ্য হয়--রাঢ-ঝাড়খণ্ডের ই'দপরব এবং ছাতাপরব প্রাসঙ্থিকভাবে 
স্মরণযোগ্য ৷ এখানে বৃষ্টিদেবতা এবং বুক্ষদেবতা এক হয়ে গেছে, এটাও উল্লেখ্য | 


কুচবিহার থেকে নেমে এসে আঞ্চলিক পার্বণের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রূপে 
যেটি নজরে পড়ে, তা হল মালদহের গম্ভীর । নাচ এবং গান হিশেবে গমভীরার 
খ্যাতি বিস্তৃততর বটে, কিন্তু এর ধর্মাহুষ্ঠানকেন্দ্রিত উত্সবের দ্িকটিও কিছু কম 
উল্লেখযোগ্য নয়। 

চত্রসংক্রাস্তির চারদিন আগে থেকেই এই পরব সচরাচর শুর হয় যদিও, 
তবে বছরের অন্যান্য সময়েও এ উত্সব পালনের খবর মেলে কখনো-কখনো । 
গভ্ভীরার প্রথম চারদিনের পর ত্র সংক্রাপ্তির তিথিতে হয় চড়কপুজ।। মূলত 
শিবকে কেন্দ্র করেই এই উৎপব-_যদিও ডঃ প্রদ্যোত ঘোষ একে ধর্মঠাকুর পুজার 
থেকে উৎসারিত বলেছেন। যে-সব দেবতার সমন্বয়ে ধর্মঠাকুর গড়ে উঠেছিলেন, 
শিবও তাদের মধ্যে কিন্তু অন্ততম। গন্ভীর শিবের একটি নামও বটে। 

এই উৎসবের প্রথম দিনে ঘটে জলভগনার ব্যাপারটিই মুখ্য। কোনো 
মাতৃদ্দেবতা এই উৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্তা না থাকায়, এই বিষয়টি যথেষ্টই 
কৌতুছলোদ্দীপক । পরের দিনের উৎসব “ছোট তামাশা'য় একপায়ে লাফিয়ে শিব- 
বন্দন। করাব রীতিটিকে প্রাচীন জাছুক্রিগ্ার জাতক বলে ধরতে পারেন । তৃতীয় 
দিনের “বড় তামাশা" মুখোশ পরে নাচই মুখ্য-__-তার অবলীন উদ্দেস্তও 
জাতৃক্রিয়া। এ দিনের আরে! কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আচার আছে, যেমন £ 
ফুলভাঙী; কণ্টিকারী/কণ্টকী গাছ আর পিদ্ধির গাছ বুকে নিয়ে ভক্তযাদদের নাচের 
পর সেগুলি মূল ভক্ত্যার কাছে গচ্ছিত রেখে আবার খানিক পরে মুখোশ ( এমন 
কি মড়ার খুলিও ) মুখে বেধে ওগুলিকে ফেরৎ নিয়ে আবার নাচ হয় এই আচার 
পালনের সময়। 

চতুর্থ দিনের উৎসবের শুরু মশান নাচে _বিকটদর্শনা প্রেতিনীর সাক্গে উদ্দাম 
এই নৃত্যও প্রেতাত্ব। ও জাদুতে বিশ্বাসের লব্ফল। “মাশান” নামে এক প্রেতের 
অস্তিত্ব স্থানীয় বিভির আদিবাসীদের সংস্কারে আছে-_-এই নাচ তারই ধারাচষদ- 
বাহী অবশ্যই । এ দিন এর পরে, কচি বাশের গারে গর্ভ-মোচা, আম, বেল এবং 


১৫২ | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


নানারকম শস্য বেধে সেটিকে দেবতাজ্ঞানে পুজার পব সর্বজনীন ভোজ হয়, সেই 
অনুষ্ঠানের নাম আহার! বা বোলাই। এ দিন সন্ধ্যায় নতুন গর্ত খুঁডে জলে 
ভরপুর করে তার মধ্যে একটি জীয়স্ত শোল মাছ ছাডা হতো এককালে (এখন এ 
প্রথা অবলুপ্তির মুখে কোনে। অজ্ঞাত কারণে )। গর্তে দুদিক বোলাইয়ের ছুটি 
বাশ গুণচিহ্ের মতো! করে বেঁধে পোতা হতো! এবং এ কন্টিকারী/কণ্টকী গাছ ও 
সিদ্ধিগাছের “ফুল'-গুলি তার ওপর রেখে ধুনোর আগুন দিয়ে জালিয়ে, ভক্তারা 
আভাআড়ি বাঁশে পা ঝুলিয়ে সাতবার দোল খেতেন । এর নাম ছিল আগুন 
ঝাঁপ বা পাটভাঙা। এও জাছু-ক্রিয়া অবশ/ই । আরেকটি বিলুগ্ত-প্রথাবও 
হর্দিশ দিয়েছেন প্রচ্যোত ঘোষ £ ঢেকি চুমানো। ঢে'কির গায়ে সি'ছুর 
মাখিয়ে তার ওপর একজন নারদ সেজে বসলে, সবাই মিলে নারদশুদ্ধ ঢে'কি 
গভীরার প্রাঙ্গণে রেখে দেন । পরদিন ঠচত্রসংক্রাস্তিতে চডক উৎসব সঙ্গে হলে 
গভীর পার্ণেরও সমাপ্তি । 

গভীর! সমস্ত উৎসবটির মধ্যেই বহু আদিম এবং আপাত-অবোধ্য প্রথা 
অবশেষ প্রবলভাবেই নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেষ। ঘটে জলভর! 
এবং গর্তে মাছ ছাড়া অবশ্তই মাতৃকাতন্ত্রতথা-উর্বরতাতন্ত্রেব স্বতিবাহী। 
ঘট-ভতি জলের তাৎপর্য গর্ভবতী নারীর গ্োতক ; গর্তের জলে মাছ ছাডা এক 
ধরণের যৌনপ্রতীক। ঢটেকির আবির্ভাবও শস্যভাবনাকেই স্থচিত করে । কচি 
বাশ, গর্ভমোচা, আম, বেল, শস্য--সবই এ উর্বরশ্তাতস্ত্রেব স্চক। আবার 
কাটাগাছ, সিদ্ধিগাছ, মুখোশ, মভারখুলি, প্রেতিনী সাজা এসব হল আদিম 
কালের উত্তরাধিকার স্বরূপ ভূত-প্রেতে প্রত্যয় । একপায়ে লাফানো, মুখোশ নাচ, 
বাশে পা ঝুলিয়ে আগুনের ওপর দোল খাওয়া ইত্যার্দি জাতুপ্রক্রিয় কাল- 
পরম্পরায় নান? প্রত্যাশার সন্নিবি্ট হয়ে থাকতে পারে গম্ভীরার মধ্যে। এমন 
বিচিত্র সব আধিমতার সঙ্গে গন্ভীরার গানের মাধ্যমে যে আধুনিক গণসংযোগী 
মনের সমম্বর় ঘটে এই উৎসবে, তার জন্য একে একটি অন্যরহিত লৌকিক পার্বণ 
বলতে পাবি অবশ্ঠই। 


মালদহ থেকে আরও দক্ষিণ-পশ্চিমে নেমে 'এলে রাঢ্র-ঝাড়ণ্ডের আঞ্চলিক 
পার্বণগুলির খোজ করলে খুব উল্লেখযোগ্য রূপে এইগুলিকে দেখি ঃ ভাছ, টুন্থ, 
ইস্দ। এছাড়া বশধনা,করম, জাওয়া এবং সহরুল ইত্যাদি-_মুলত আদিবাসীদের 
মধ্যেই প্রচলিত-_-পরবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ভাদু এবং টুন্থ প্রধানত শস্য-উৎসব। 
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বর্ধমান, বীরভূম, বাকুড়ার কিছু অংশে এবং পুরুলিম্া! জেলার হুড়া-কাশীপুর 
অঞ্চলে ভাছুর উৎসব হয় সার! ভাব্র মাস জুড়ে। ভাছুকে ঠিক দেবীরূপে গণা 
করা হয় না, যদিও ঘরে-ঘরে তার মৃত্তি নিয়ে এসে উৎসব ঝরার একট রেওয়াজ 
ব্যাপক ভাবেই আছে। ভাছু বা ভাছুলী ব1 ভার্দলী আসলে এক মানবকন্তারই 
নাম--এই রকম কিংবাস্তী রয়েছে। পঞ্চকোটের রাজকন্তা ভব্রেশ্বরীই কালক্রমে 
বৃহৎ এক এলাকার জনমানসে আরাধ্য ভাদুতে পরিণত হয়েছেন, এই রকমই 
প্রচলিত বিশ্বাস। 

এই ভত্রেশ্বরীকে নিয়ে বেশ কয়েকটি কাহিণী প্রচলিত আছে, ভাদুব উৎসব 
প্রসঙ্গে যেগুলি অবশ্যই বিচার্ধ। প্রথম কাহিনী £ ভাছুকুমারী বিবাহযোগ্যা হয়ে 
উঠলেও বিয়েতে অমত প্রকাশ করে কৃষ-আরাধনাতে নিমগ্ন থাকতেন । একদিন 
মধ্যরাত্রে মেয়েকে প্রাসাদে না দেখে, রাজা সন্দিহান হয়ে মন্দিরের সামনে পৌছে 
শুনতে পেলেন মেয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলছেন। ক্রুদ্ধ রাজা দরজা ভেঙে 
ঢুকেই দেখলেন কৃষ্ণের মৃত্তির পায়ের তলায় মেয়ের দেহ 'আ.ছড়ে পড়ে প্রাণহীন 
হয়ে গেল। দেই থেকে দেবতার বিগ্রহের পাশে মেয়ের মৃত্তিও স্থাপন করলেন 
রাজা এবং ভাছুর জন্মমাস জুড়ে তাঁর পুজা করারও প্রচলন হল সেই থেকে । 

দ্বিতীয় কাহিনীতে শাক্ত ধর্মের ছায়াপাত ঘটেছে : হর-পার্বতীর মধ্যে একবার 
কলহ হলে, দেবী কৈলাপ ছেড়ে মর্ত্যধামে এসে পঞ্চকোটে ভাছুরূপে জন্ম গ্রহণ 
করলেন। বিয়ের বয়স হলেও মেয়ে সংসারী হতে রাষ্জি হন ন1 কিছুতেই-_ 
এমন সময়ে নারদ এসে নিজের পরিচয় দিয়ে পার্বতীকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে ফিরিয়ে 
নিয়ে গেলেন শিবের কাছে। কন্ঠা-শোকাতুর পঞ্চকোট-রা'জর নির্বদ্ধে তখন 
থেকেই ভাছুর পুজে। চালু হল দেশে । 

তৃতীয় কাহিনীতে ঃ রাজকন্তা ভাদু দেশের বাউরী-প্রমুখ উপেক্ষিত জন- 
গোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত মমতাঁশীল! ছিলেন এবং সর্বদাই তাদের ছুঃখকষ্টের 
গ্রতিবিধান করতে ব্রতিণী ছিলেন। কুমারী অবস্থাতেই নিজের জন্মমাস ভাত্রে 
তাঁর জীবনাবসান ঘটে। দেবীতুল্যা এই রাজকন্তার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিবশত 
এ দরি্র জনসাধারণ তখন থেকে ভাছুর মৃ্তি গড়িয়ে তাঁর পুজার এবং সেই 
উপলক্ষে, একটি স্মরণোৎসবের গ্রচলন করল। চতুর্থ গল্পে আছে যে, ভাদুর 
বিয়ের দিন সকালে পঞ্চকোট রাজবাড়িতে খবর এল, ভাবী জামাতা পথে 
ডাকাতের হাতে খুন হয়েছেন । এই গুনে রাজকগ্যা আত্মহত্যা করলেন। 
পোকাতুর রাজার আদেশে তখন থেকে ভাহুপুজার সুত্রপাত। 
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আগেই বলেছি যে, গ্রচলিত অর্থে যাকে পুজো! বলে ভাছুকে নিয়ে ঠিক সে- 
রকম কিছু কর! হয় না। প্রচলিত সব গল্পগুলির মধ্যে তৃতীয়টিই মোটামু 
গ্রহণধোগ্য,কেন না! জনসাধারণ স্বেচ্ছায় যেট! মেনে নেয়, সেইটিই সর্বজনীন ভাবে 
ব্যাপ্তি লাভ করে পরবর্তাকালে-_-ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে ভাছু-উৎসব কখনো 
একটা পরবের রূপ ধরত না৷ এমনভাবে । 

পঞ্চকোটের রাজ পরিবার ধর্মবিশ্বাসে বৈষ্ণব ছিলেন বলে প্রথম কাহিনীটি 
গড়ে ওঠার অস্তলাঁন মাঁনসিকতাটুকু সহজবোধ্য । শাক্ত-ভাবানুষঙ্গে তৈরী 
কাহিনীটি স্পষ্টতই অবিশ্বাস্য । এটি গড়ে তোলা হয়েছে ভাছুর মতো একটি 
ব্যাপকভাবে পালিত লৌকিক উৎসব বৈষণবীম্ন ভাবাম্ষজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে 
যাবা প্রতিষ্পরধা একটি মানদিকতার পরিণতিতে । বিশেষত, শান্ত সংস্কারে 
কুমারী পুজ্জার একটি প্রথা যখন আছেই, তার সঙ্গে এই কুমারী কন্ঠার 
পুঙ্জাটাকে মিলিয়ে ফেলা খুবই সহজ। তাছাড়া সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কুমারী 
মেয়েরাই-_যারা শিবপুজারিণী স্বাভাবিকভাবেই-_যেখানে ভাতুর মুল উপাসিকা, 
সেখানে তাকে শিবজায়ারূপে প্রতিপন্ন করতে চাওয়া! কিছু অস্বাভাবিকও নয় ! 
রাজকন্ঠাকে পার্বতীর সঙ্গে সমীভূত করে দেবার পিছনে উচ্চকোটির শ্রেণী- 
মানসিকতাও স্থম্পষ্ট ৷ ভাছুকে ঘরের মেয়ে রূপে এবং জননীরূপে দেখার যেমন 
এ এলাকার মানুষের মধ্যে সক্রিয়, তাও শক্ত ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ । 

এখানে প্রশ্ন, তাহলে বাউরী-প্রমুখ অবহেলিত জনসমাজ এই যে রাজ- 
কুমারীর স্থৃতিরক্ষার জন্য একটি পুঞ্জাধমী উৎসবের প্রচলন করলেন, এ কি 
একেবারেই পূর্বসত্রবিহীন? না, পুরোনে' কোনে৷ উৎসবই এইভাবে রূপান্তরিত 
হল? সংস্কৃতিতত্বের সব ছাত্রই দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই সমর্থন করবেন । 

স্থানীয় আদিবাসী সমাজে এ একই সময়কালে জাওয়া, করম ইত]া্দি যে- 
সব উৎসব স্মরণপূর্ব কাল থেকে চলে আসছে, তাঁদের সঙ্গে সামাজিক- 
আর্থনীতিকভাবে প্রায় সমপপ্ধয়ভুক্ত এই বাউরী, বাগদী-প্রমুখ গোষ্ঠীর মধ্যেও 
অনুরূপ একটি উৎসব প্রচলিত থাকা খুবই স্বাভাবিক । এটিই ভাছু-পরবের 
রূপ ধরেছে পরে: কিংবাস্তীগুলি তৈরী হয়েছে এ রূপাস্তরণের উপাদান 
হিশেবে । ছুটি করম বা! কদম গাছকে স্থ্য ও পৃথিবীর প্রতীক রূপে পাশাপাশি 
পু'তে বেধে দিলে ফদল ভাল হবে এটাই হুল করম-উৎসবের মূল আকাঙ্ষ! ৷ 
স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, যে এটি উর্বরতাকেন্জ্রিক ধর্মবিশ্বাসের অন্ধস্থতি। জাওয়া 
পরবও করমের মতোই উর্বরতাতঙ্ত্েয স্থচক, অনুষ্ঠিত হয় মোটামুটি একই সময়ে ॥ 


নান। পার্বণ / ১৫৫ 


করমপুজার তিথি ভান্দরের শুক্লা একাদশী ; জাওয়া পরব শুরু হয় তার দু-সপ্তাহ 
আগে। নদী বা পুকুরের পাড়েব মাটি এনে সরায় রেখে নান! ধরনের শস্যবীজ 
তাতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অংকুর বেরোলে এ ডালি নিয়ে ঘুরে-ঘুরে গান 
করেন মেয়েরা, তারপর করম পুজোর “থানে" এটি রাখা হয় করম ডালের 
পাশেই । "গার্ডেন অব আডোনিস'-র ুন্দর নমুনা জাওয়া ডালি । 

এ ছুটি উপলক্ষের সঙ্গে যদি ভাছুকে মেলাতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকেও 
শস্য-উৎসবের ধারাবাহী বলে গণ্য করতে হয়। সনৎকুমার মিত্র-প্রমুখ 
লোকসংঘ্বৃতিব কোনো-কোনে বিশিষ্ট গবেষক এ ব্যাপারে অবশ্ত ভিন্নমত পোষণ 
করেন ; আবার শস্তোৎসব বলেও ভাছুকে গণ্য করেছেন কেউ-কেউ। শন্বের 
কামনা করে যে লোক-উতসব পালিত হয়, তার সঙ্গে কুমারী কন্তার আরাধন! 
সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া অবশ্য খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার । কুমারীর মাতৃত্ব-তৃষ্ণা 
এবং ফসলের আকাজ্ষা মানসিক প্রবণতার স্তরে অন্নুরূপ বলেই পরিগণ্য। সেদিক 
থেকে দেখলে করম-জাওয়া-জাতীয় উৎসবের রূপান্তর হিশেবে ভাছু ভৎসব নিজস্ব 
যৃষ্তিতে গড়ে উঠলেও, তাঁর অস্তলাঈন উর্বরতাকেন্দ্রিক ধর্মধারাঁটাকে উপলব্ধি 
করতেই হয়। ঠিক পুজো না-হলেও, ভাছুর হুরিদ্রাভ মুত্তির কাছে ফুল দিয়ে, 
নান সুখ-দুঃখ, আশা-আকাজ্ফার কথ! গানে-গানে বলার মধ্যে এক ধরনের 
হবদয়াততিই ফুটে বেবোয়। শস্যোৎ্সব হোক আর না-ই হোক-__এই জিনিষটিই 
ভাছুর পম বৈশিষ্ট্য । 


টুহ্থ পরব একদিক থেকে ভাছুরই সমধর্মঠ। ভাছু যেমন আউশ ধানের 
মরগুমের উৎসব, টুস্থ তেমনি আমনে খতুর পরব। অগ্্রান সংক্রান্তি থেকে 
মকর সংক্রান্তি অবধি এই এক মাস হল টুন্ুর পালনকাল। টুম্বর সরা ( এবং 
কোনো-কোনো জায়গায় তার সঙ্ষে ঘটও ) “আযডোনিসের বাগান" বলেই গণ্য 
হবে। টুন্থকে তুষুও বল! হয়-_ধানের তুষ থেকে শবটি এসে থাকা সম্ভব 
(কারুর-কারুর মতে তিস্তা নক্ষত্রকালীন উৎসব বলেই & নাম হয়েছে); বাংল। 
দেশের অন্তত্র এই সময়ে যে তৃযু-তুষুলী ব্রত উদ্যাপিত হয়, ভাবগত ক্ষে্রে. 
তার সঙ্গে টুন্থ (বা তুু) -র কোনে! মৌল পার্থক্য নেই। 

টুক্থর কোনো এঁতিস্থবাহী মুর্তি নেই ভাছুর মতো! ; যেটা আছে সেটা হল 
ভাবমৃতি £ টুন্থকে সংশ্লিষ্ট বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ণ্ঘরের মেয়ে বলেই মনে 
করেন ভাছুর মতোই। বাঙালীর সাবস্কৃতিক এঁতিহের নিজস্ব একটি লক্ষণ, 


১৫৬ | পুজা-পার্ণের উৎসকথা। 


হুল আরাধ্যা দেবীকে শুধু মাতৃমৃি নয়, কন্যামৃত্তিতেও কল্পনা কবা; ভাছ এবং 
টুম্থ সেই এঁতিহোরই অনবদ্য ছুটি অভিব্যক্তি। 

টুহ্থ পুতুল কোনো-কোনে! এলাকায় প্রচলিত আছে। টুস্ব অর্থে 'পুতুল' 
এমনও বলেছেন প্রয়াতা গবেষক সরিতা ভৌমিক । একটা থালায় করে এ 
পুতুল, সরা, ঘট ইত্যাদি রেখে, ধান, চাল, ফুল, ফল, দুর্বা, জলন্ত প্রদীপ, ধূপ। 
ধুনো-গুগ. গুল, এই সব সাজিয়ে দেওয়াই হল টুন্থুর আপ্যায়ন-_পুজে। করার 
তথাকধিত কোনে] রেওয়াজ নেই। 

টুস্ম-পরবের মূল কথাই হল এট : বৎসরাস্তে ঘরে-আসা-মেয়েকে আপ্যায়ন । 
গানই এই পার্ধণের প্রধান অঙ্গ-ঠিক ভাদুব মতোই ঘরোয়া সুখ-দুঃখ, হাসি- 
অশ্রু, বিরহ-মিলনের সঙ্গে সমাজ ও দেশের নানান কথাও এ সব গানের কথার 
উপজীব্য । পরবের প্রথম দিনের 'বাউরি (বা বৌরি ) বাধা” থেকে গান শুরু-_ 
ঘরবাডি সাক করা, কাপড় জাম পরিষ্কার, নদদীতে-পুকুরে গিয়ে কিছু জ্যান্ত 
মাছ ধর1 ( এটিও অনিবার্ধভাবে উর্বরতাকেন্দ্রিক কাঁল্‌্টের স্থচক ), চাল গু'ডিয়ে 
পিঠে-পুলি করা, তুলসী তলায় টুহ্বকে সাজানো, আল্পন] দেওয়া--আর গান, 
সব সময়েই ! ছোট্র কুণ্ড কেটে জলে গোবর গুলে দেওয়া, রঙিন কাগজ আর 
রাংতা দিয়ে চৌদোল সাজানো, ফুল-ছূর্বা দেওয়া, সবাইকে 'ভোগ' দেওয়া আর 
গানের পালা অবিরাম। মকর সংক্রান্তির ছুদিন আগে থেকেই এই সব চলে, 
তারপর সংক্রান্তির দিন টুন্ুকে চৌদোলে বসিয়ে বিসর্জন দিতে যাবার সময় এক 
দলের সঙ্গে আরেক দলের গানের পাল্লা । সম্পূর্ণ ই মহিলা-কেন্দরিত এই পরবের 
মধ্যে ( ভাছুর ক্ষেত্রেও এ একই কথ) গানের এই সীমাহীন গুরুত্ব উৎসব হিশেবে 
এর মধ্যে অনন্যতা স্থপতি করছে । আরাধনা বা বন্দনাস্থচক মন্ত্র নেই, অথচ 
ভাদু-৩-টুস্থ ধর্মধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত) মন্ত্রেরে পরিবর্তে এসেছে গান এবং তার 
উপজীব্য ঘরোরা-কথ! যেমন, তেমনই, বিলিতি প্রবাদের অনুদরণে বলি, “ম্্যের 
তলার যে কোনো বস্ত!” স্থপ্রাচীন-অতীত এবং সাশ্প্রতিক-অধুনার এই আশ্চর্য 
সংঙ্লেষণই হচ্ছে এ অনন্তত1। সঙ্লিহিত বিশাল অঞ্চলের মুখ্য তিন পরব-_ 
আদিবাসী সমাজের করম এবং বাঙালী সমাজের ভাছু-টুন্ু, এ তিনের মধ্যেই 
এই জিনিষ পাই। 


রা অঞ্চলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিজস্ব পরব হল ইদপৃজো । গবেষকদের 
বছজনের অভিমতেই এ হুল প্রত্ব-এঁতিহাসিক কালের ইন্্রপুজারই ভগ্নাবশেষ। 


নান! পার্ণ / ১৫৭ 


ভাত্রমাসের শুক্লা ঘাদশীতে অনুষ্ঠের এই পাব্ণের সঙ্গে সাওতাল সমাজের 
ছত্তাবোঙ্গার পুজো ওরফে ছাতম পরবের খুবই সাদৃশ্ত আছে । মনে করা যেতে 
পারে একই সঙ্গে প্রাগার্ধ অদ্দ্রিক'এতিহসম্পন্ন জাতিগোষ্ঠীর পর্ব এবং বৈদিক 
সংস্কৃতির আত্মগরিমা প্রচারযুলক উৎসব কালক্রমে এতে সংমিশ্রিত হয়ে গেছে। 

কথাট! ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ই'দ পরবের মূল উদ্যোক্তা হলেন সমাজের 
ওপরতলার বিস্তবানেরা | প্রাক্তন 'রাজা” জমিদার এবং ইদানীস্তন কালের বড় 
জোতদাররা এই পরবের জশাকজমকসমেত সব খরচের ঝক্কিটা নেন সাধারণত 
নিজেদের বৈভবেব বিজ্ঞাপন হিশেবে । স্বভাবতই এই ধরনের একটি উৎসবে 
সমাজ-সাপানের একেবারে নিচের তলাব মানুষদের স্বেচ্ছা এবং সাগ্রহে 
ব্যাপকভাবে মিশে যাওয়াট1 সাধারণভাবে অপ্রত্যাশিত । কিন্তু এই পরবে 
সেটিই হয়েছে : বর্ণহিন্দ্ূরা এবং সাঁওতাল, ভূমিজ প্রমুখ জাতিকোমগুলির 
মানুষেরা অন্যান্ডদের সঙ্গে সমান উৎসাহে এই উৎসবের শরিক হন। বস্তত- 
পক্ষে, সাওতালদের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাই রয়েছে এই উৎসবে । 

দ্বারভাঙ থেকে মযরভগ্, সিংতৃম থেকে মালভূম-মেদিনীপুর-বীকুড়া-বীরভৃম- 
বর্ধমান এই বিস্তুত এলাকাব সর্বত্রই এই পরবে সর্ধশ্রেণীর সমাহার ঘটে। 
রাধাষ্টমীর দিন স্থানীয়ভাবে মুখ্য বিস্তবান্‌ যিনি তাঁর পক্ষ থেকে কেউ একজন 
গিয়ে দুটি শাল গাছ নির্বাচন করেন। তারপর 'শবর' বা “ধীরা” নামে অভিহিত 
একদল সাঁওতাল গিয়ে সেই গাছ ছুটি ডালপাল1 সাফ করে এনে বসান চাষের 
খেতে । একমাত্র এদেরই অধিকার ইদপুজোর গাছ কাটার। অবণ্য দেবীর 
বন্দনাস্তে এদেরকে এই দারিত্ব পালন করতে হয়। এ খু'টি ছুটির বডটি হল ইন্দ্রের 
প্রতীক, অন্থটিতে খাঞজকাট1 থাকে--এটিকে তার “মাসী" (1) বলা হয়। মাঠটি 
তখন পরিচিত হয় ই'দকুড়ি নামে । 

ইদ দেবতার মাথায় একটি উন্টোনে! ঝুডি (যার নাম “শাখা? ) বসানো 
হয়-_সবটুকু মিলিয়ে একট ছাতার অন্গরূপ চেহার! ফুটে ওঠে। তারপর গাছ 
দুটিকে নতুন কাপড়চোপড় পরিয়ে আধাগাছি (বা অধিবাসের ) ব্যবস্থা করা হয় 
পুজোর আগের দিন | খু'টির তলায় বেদী তৈরী করে জলভতি ঘট ইত্যাদি রেখে 
ইদ গাছ বা ইদডাঙের তলায় বিভিন্ন ধরণের ফসলের দানাও ছড়িয়ে 
দেওয়া হয়,পুজোর দিন যাতে সেগুলি থেকে কল বেরোয় । তারপর একদিকে 
যেমন যাগ-যজ-হোম-বৈদিকমন্ত্রইত্যার্দি সাড়ম্বরে চলে, অন্যর্দিকে ই'দডাঙের 
গায়ে খই ছোড়া, দই ছোড়া, ফুল ছোড়া, আতপ চাল ছোড়া-ইত্যাদি লোকাচারও, 
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সমানভাবেই পালিত হয়। এর সঙ্গে নাচগান তো আছেই। বৃষ্টির প্রত্যাশায় 
এই সব হয়--এবং বৃষ্টি বা হাওয়ার তোড়ে যর্দি শীখাঝুড়ি কোনো একদিকে 
হেলে দোলে, তাহলে ধর] হয় সেদিকে যাদের ক্ষেত তাদের সেই মরগুমে ভাল 
ফসল হুবে। 

এই পুজোর শাস্তীয় নাম হচ্ছে শক্রো্থান বা ইন্দ্রধবজ পৃজা। ব্রাহ্মণ 
পুরোহিতরা ( ধাদের সহযোগী হিশেবে অনিবার্ধভাবে নরনুন্দরর1 থাকেন কোনো- 
কোনে! অঞ্চলে, যেমন মেদিনীপুরের বেলপাহাড়ীতে ) শাস্ত্রীয় মতে পূজো-আচ্চা 
করেন তাদের মুরুব্বি বিত্তবান্‌ ব্যক্তিটির বিত্ত এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধির মানসে । 
এরা একাধিক পৌরাণিক কাহিনীও প্রচার করেন এ প্রসঙ্গে যাদের মূল কথা 
হল £ অসুর বা দৈত্াযর! দেবপুরী দখল করার পর, বিষুণর প্রদত্ত ধবজের প্রহারে 
ইন্দ্র তাদের বিতাডিত করেন ভাত্রের শুক্লা ঘ্বাদশী তিথিতে । তারপর থেকে 
এ ধ্বজদণ্ডের গায়ে তার রাজছত্র বেধে তিনি দেবসভায় বসতেন ! সেই বিজয়- 
গরিমার স্থচক ধ্বজের পূজা তখন থেকেই নাকি প্রচলিত । এই উৎসব তাই 
“ইন্জরকল্প ()-স্থানীয় বিভ্তবানের বিজয় ও সমৃদ্ধির মুখপাত করে। ইদ-ডাং-এর 
কেটে ফেলা ডালপালার টুকরো চাষের জমিতে ছডালে এবং ই? এবং 'মাসী”*র 
গায়ের কাপড়ের কুচি ঘরে রাখলে মঙ্গল হয়, এই হচ্ছে স্থানীয় বিশ্বাস। এইটি 
অবশ্ঠ পুজোর ন-দিন পরের ব্যাপার ; যখন বিসর্জন হয়ে যায়, তাব পরের কথা। 

ধার! পুজোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত, তার1 কতকগুলি নিয়মও পালন করতে 
বাধ্য হন। “শবর'-রা আগে থেকেই নিরামিষ খান। ইন বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার দিন 
উপোস করেন। ধার অর্থে-উৎসবের মুখ্য খরচ-খরচ1 চলে তিনি সম্ত্রীক এবং 
ছুই নিকটাত্মীয় ও পুরোহিত-সহ ইদ-ডাং সাতবার প্রদক্ষিণ করেন। এ কদিন 
ধানসিজানে! এবং মাঠে লাঙ্গল দেওয়া! বীশ্ুই দেওয়! প্রভৃতি কাজ একেবারেই 
নিষিদ্ধ ব্যাপার । 

ইণ্দ পরবের প্রক্তুত শ্বরূপটি তাহলে কি?,"*শাস্ীয় জয়োৎসব? বিতা- 
কাজ্ষার অর্থয নিবেদন? না, প্রাক্/প্রত্ব-এঁতিহাসিক কিছু সংস্কারের আরোপিত 
রূপাত্তরণ 1...তৃতীয়টিই যে ষথার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মৃণ্ডা সমাজে যে 
ইন্ছি পরব প্রচলিত আছে, সেখানের আচারবিধি অন্গধাবন করলেই এটা দুম্পষ্ 
হয়ে উঠবে । তাদের 'ইন্দি' সারা বছরই মাঠে থাকেন, ফসল রক্ষা করেন, 
অপদেেবতার কুনজর দূর" করেন এবং পুজোর দিনে ছাড়িয়া বা পচাই মদ, চাল, 
ফুল এবং হাতে-ছেঁড়া-মুরগীর-মাথ। উৎসর্গরূপে পেলেই তিনি খুশী । 
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যে-সমন্ত উপকরণের মাধ্যমে এই পরব অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলি এক-এক করে 
বিশ্লেষণ করলে এ'কে শুধুমাত্র বৃষ্টির বা শস্যের অধিদেবতা বলেই গণ্য করা যায় 
না; অস্তত, মূল যে উত্স থেকে এই পার্প উৎপারিত হয়েছে, সেটির তাৎপর্ধ 
যে আরে কিছু ছিল, সেটি সন্দেহাতীত। 

প্রথমত, শাল গাছকে বিশেষভাবে সজ্জিত কবার আড়ালে আদিম বুক্ষো- 
পাসনার প্রথা লুকিয়ে আছেই ; 'শবর"-দের অরণ্যদেবীকে বন্দনা করে গাছ 
কাটার মধ্যে তার একটি পরিচয় রয়েছে। ই'দ-ডাং তার বিশেষ ধরনের আক্কৃতির 
জন্য অবশ্ঠই “ফ্যালিক পিম্বল' বা যৌনপ্রতীকী ধর্মধারার ব্যঞ্জনাবাহী। একটি 
গাছ, নারী, অন্যটি পুরুষ-_এই কল্পনা এ ভাবনাকেই প্রশ্রয় দেয়-_বিশেষত, 
গায়ে ভ্রিকোণ খাঁজ কাটা? ডাং-টিকে নারী কল্পনা করার মধ্যে দৌনপ্রতীকী 
ব্যাপারটিত আরো সুম্পষ্ট। 

সমস্ত ব্যাপারটার ভিতবে কোথায় ষেন একটি বিবাহ উৎসব-কেন্ট্রিক রীতি- 
প্রকরণের ছায়াপাত ঘটেছে। ভাঙের মাথার “ছাঁতা'-রূপী পাতার ঝুড়িটির নাম 
'শীখা”, পুজোর আগের দিনটির পরিচয় “অধিবাস', পুজো উপলক্ষে খই, চাল, 
ফুল, দই-ইত্যাদি ছোঁড়া, ই'দকাঠের মাথায় উপ্টে! করে ঝুড়িটিকে বসিয়ে দেওয়া 
এর সবটাই বিবাহ এবং যৌনাচরণের ইঙ্গিত বহন করছে। (আগ্রহী পাঠক 
এসবের তাৎপর্য বিশদতরভাবে গ্রহণ করার জন্যে এই লেখকের পবিবাহের 
লোকাচার : আদিম ইতিহাসের সন্ধানে” প্রবন্ধটি ডঃ দীনেন্্রকুমার সরকার- 
সম্পাদিত 'বিবাহের লোকাচার' বইয়ে দেখে নিতে পারেন।) খরা পুজ্জার 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তারা কেউ-কেউ উপবাসে থাকেন পুজোর আগে, 
পুজার প্রাক্কালে কেউ সাত পাক ঘোরেন গাছের চারদিক বেড়ে _এগুলিও 
ত বিবাহের অনুষ্ঠানের অন্য বহন করছে। ই'দ পুজোয় নরনুন্দর বা নাপিত- 
দের উপস্থিতির বিষরটিও অন্ুধাবনযোগ্য । মৈমনসিংহ অঞ্চলে বসন্‌ রায় 
পুজোয় যে কলাগাছের বিয়ে দেবার রীতি আছে। এইসব প্রথা বেশ কিছু-কিছু 
তাতেও দেখা যায়, প্রাসঙ্গিক তুলনা রূপে সে কথা বলা যায়। 

শল্তবীজ ই'দকুড়িতে ছড়িয়ে দেবার পর কল বা অংকুর বেরোনোর আগে 
ধানসিজানো, লাঙল-বাগুই চালানো ইত্যাদি ব্যাপার ট্যাবু বলে গণ্য হওয়াটা 
অন্তরিছিত ভাবনাটুকুও অন্থধাবন-সাপেক্ষ। শন্তবীজ পুজার স্থানে ছড়িয়ে 
দেওয়। হচ্ছে-_এটি ধরিত্রীর গর্ভাধানের প্রতীক হলে, অংকুর বেরোনোর আগে 
-পর্বস্ত সময় তীর গঞ্ডিণী-অবস্থা রূপে গণ্য করতে হয়; আর্দিম সংস্কার অন্যাদী 


১৬* | পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


সেই সময়ে নরনারীর মিলন বহুক্ষেত্রেই ট্যাবু ( ব৷ নিষিদ্ধ সংস্কার )__তাই যে-সব 
কাজ এ বিশেষ কাজটিব অনুরুপ বলে মনে হয়েছে প্রাটীন পিতামহদের কাছে-_ 
এ লাঙ্গল, বাশুই ব্যবহার কর! ইত্যাদি - মেগুলিও অনিবার্ধভাবে নিষিদ্ধ তখন। 

সুতরাং ই'দ পুজার অন্তর্কাঠামো ( ইনফ্রাস্ট্রীকচার ) যেটি, সেটা “বৃক্ষের 
বিবাহ'-জাতীয় একটি অন্থুভাবনাকে অবলম্বন কবে ধীরে-ধীরে একটা চেনার! 
ধরেছে। এটি অবশ্ঠই তাহলে আদিম আরণ্যক সমাজেব স্মৃতিকে প্রতিভাসিত 
করে। বৃষ্টি, শহ্য, তার স্থত্র ধরে বিত্বাকাজ্জা_ ইত্যাদি বিষয়গুলি উত্তরকালে 
সংযোজিত হয়েছে । 

সমস্তা একটিই অবশ্ঠ থেকে যাচ্ছে £ ইন্দ্র এবং “মাসী এই পরবে এলেন 
কেমন করে ?."*বৈদিক হন্দ্রধঞ্জ পুজার যে বিবরণ মেলে, তাতে এই পরবের 
অন্তর্গত নানান্‌ রীতি, উপচার আচার-ইত্যাদির সঙ্গে তার যথেষ্টই সাদৃশ্ঠ দেখা 
যায়। এমনও হওয়া সম্ভবপর যে, কোনে একটি সময় স্থানীয় কোনে। শাসক (বা 
রাজা) এ সাদৃশ্ত লক্ষ্য করেছিলেন । তারই নিবন্ধে লৌকিক 'ছতাবোগা” 
( ছত্রদেবতা )-র পুজা এবং বৈদিক-সংস্কারাগত ইন্দ্রধ্বজ পুজা সমীভৃত হয়ে 
গিয়েছিল | নিজেকে স্থানীয় অঞ্চলের “ইন্দ্র'-স্বরূপ বলে গণ্য করার অহন্মনাতা 
সামস্ততাপ্্রিক ভৃত্বামীদের পক্ষে কিছু অন্বাভাবিক ছিল না । ধ্বজছত্রেব মাধামে 
ইন্দ্রের বিজয়গরিমা ঘোষণার অবকাশে এই শাসকের আত্মকীতি প্রতিষ্ঠারও 
বাসন। সক্রিয় ছিল স্বাভাবিকভাবেই ৷ এক ভূম্বামীর অনুসরণে অন্য ভূম্বামীরাও 
এই পথের পথিক হয়েছিলেন । এইভাবে একটি ব্যাপক লৌকিক উৎসব 
ওপরতলার মানুষদের সাহচর্ধে মূল চরিত্রটি বজায় রেখেও নৃতনভাবে পরিচালিত 
হল। ছত্তাবোঙ্গা এবং ইন্দ্র মিলে গিয়ে “ই'দ' রূপে প্রতিষিত হলেন নৃতন 
নামে । তবে “মাসী+-র ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করা দুরূহ । ইন্দ্রাণী শচী কিভাবে 
সাধারণ্য “মাসী, (বা স্থানীয় উচ্চারণে “মৌওসী" ) হলেন তার হদিশ পাওয়। 
কঠিন। এই “মাসী'-বাচক সম্বোধন পু্জী-পার্বণের ক্ষেত্রে আর মাত্র ছুটি 
জায়গায় আমরা দেখি £ রথে এবং কালীপুজোর প্রাক্কালে অনুষ্ঠেয় অলক্ষমী 
পুজোয় । রথের ক্ষেত্রে “মাসী'-র তাৎপর্য যথাকালে আলোচনা করেছি। 
অলক্ষীপুজোর ক্ষেত্রে বু অঞ্চলেই এই দেবীর নাম মুখে আন] ট্যাবু ( পাছে 
নাম করলেই দেবী-অলক্ষমী স্থাত্ীভাবে থেকে যান বাড়িতে; এই ধরণের সংস্কার 
আদিম ভাইনীতঙ্ত্রের সঙ্গে সাযুজ্যপুর্ণ )-তাই তাঁকে "মা+-লক্্ীর বোন ধরে 
নিয়ে 'মাসিমা' বলা হয়। 


নানা পার্বণ / ১৬১ 


কিন্তু ইন্দরপত্রী শরীর প্রতীক যে-ডাং, সেটি কার বোন হিশেবে গণ্য ? ইন 
পিতদেবতারূপে গণ্য হলে ( এখানে সেটি হওয়া স্বাভাবিক, কেননা, তিনি বত 
বৃষ্টির অধিদেবতা ), পৃথিবী হচ্ছেন অতি-অবশ্যই মাতৃকাদেবী , সেক্ষেত্রে শচীব 
প্রতীক ডাং-কে বন্থুমতীর ভগিনী রূপে ধায কব হয়েছে, এমনই যদ্দি হয, তাহলে 
“মাসী” নামের তাৎপর্য বোঝা যাঁয়। কিন্তু এই বক্তব্যকে পুবোপুরি গ্রহণ কবাব 
ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয তথ্য বাস্তবিকই অপ্রাপ্ত বলে এটি সমস্তা হযেই রইল। 

সর্বব্র অবশ্য ই'দ-ডাঙেব জুডিটিকে “মাসী? বলা হয না এও ঠিক; কিছুই 
বলা হয় না--এমন এলাকাও কম নয়। দু-একটি অঞ্চল আছে, যেখানে শুধু 
একটি ভাং-এব পৃঙ্জোই হয়। ইউবোপেব লোকজীবনে প্রচলিত অগ্রূপ উৎসব 
“মে পৌল+-এব মতো শশ্তকামনায় আদিম শিক্নগ্রতীকী একটি ধর্মধবজ সর্বময় 
হয়ে আছে সেখানে । 


পৃজা, ১১ 


ছাবিবশ ॥ নান! পার্বণ [8] £ দশহরা, মকর স্নান, কুমির পুজা, ধর্মপৃজা 


নাগি, পণু ইত্যাদির মধ্যে অলৌকিক দৈবী সত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে 
তার্দেব পুজা করার প্রাগৈতিহাসিক সংস্কাব কোনো-কোনো৷ উতৎসবেব অস্তরীক্ষে 
রয়েছে । এ ধবণেৰ পার্বণ অসংখা £ উদাহরণত কয়েকটিই মাত্র এখানে বিশ্লেষণ 
কর] যাচ্ছে এই সব উপলক্ষের মূল রূপটিব কাঠামোটি চিহ্িত করবার জন্য | 

নদী পুজার সবগেয়ে ব্যাপক নিদর্শন হল দশহর1 এবং মকর সংক্রাপ্তির ন্নান 
_-যে উপলক্ষে সাগবীপে বিখ্যাত মেল! বসে প্রতি বছব। এ দুর মধ্যে 
মোটামুটি ভাবে একট] সবজনীনতা রয়েছে; এরা ছাডা আঞ্চলিক ভাবেও কিছু 
কিছু নদীকে পূজা-অর্চনা করা হয় নান। তিথি উপলক্ষে, যেমন £ উ্তববঙ্গের 
তিস্তা বুড়ির পুজো, মুশিদাবাদের বের! উৎসব-ইত্যাদি। 

দশহবা এবং মকর শ্নানেব উপর যে-শাস্ত্রীয় তাৎপয আবোপ কব! হযেছে, 
সেট! নিতান্তই কৃত্রিম ৷ নদীমাতৃক একটি দেশে নীই জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক 
প্রভাব বিস্তার করবে যেঃ এটাই তো স্বাভাবিক। ম্মৃতিকাররা জোঠের শুক্লা 
দশমীতে গঙ্গাক্নান কবে দশবিধ পাপমুক্তির যে বিধান দিয়েছেন, তার খোলসটি 
সবিয়ে ফেলল্ই দেখা যায় যে, মূলত ভর! গ্রীম্মে নদীনাল! খালবিল যখন শুকিয়ে 
আসে তখন নদীব 'ধিদেবীর কাছে পৃজা-প্রার্থনাব মাধামে আবার তার পূর্ণ- 
তোয়া হবার আবেদনই মুখ্য হয়ে ওঠে । ভগীরথের গর্জাকে মর্ত্যে নিয়ে আসার 
পুবাণবৃত্ত অনুসারে, এ তিধিতেই নাকি দেই ঘটন1! ঘটেছিল-_এমন মনে করা 
হয়। প্রকৃতপক্ষে সমাসর বর্ধার মরগুমের ঠিক "্মাগে এই উত্সব পালিত হয় 
প্রকারান্তরে বর্ধার জল এবং নদীর কমে-যাঁওয়৷ জলের সম্মিলন প্রত্যাশা কবেই । 

ভগীরথের আন] গঙ্গার আোতে ইন্দ্রের এরাবত ভেসে যাবাব পৌরাণিক 
রূপকটিও এ প্রসঙ্গে স্বন্দর ভাবে বিশ্লেষণযোগ্য ৷ দেবতাদের আয়ত্ত বৃষ্টির জলকে 
মর্ত্যমানব নদীরূপে পৃথিবীতে নিয়ে আসছেন এবং বজ-বর্ষণের অধিদেব ইন্জু 
তাতে বাধা দিচ্ছেন নিজের পর্বততুল্য বাহনকে নদীর গতিপথেব মুখে দা 
করিয়ে। এই কাহিনী বস্তুতপক্ষে, প্রক্কতির ওপর মানুষের বিজয়েরই গ্যোতক। 
€ গ্রমেথিউস-কাহিনী বা অন্তবূপ অজন্র অগ্নি-হরণের যে-সব কাহিনী সার। 


নান! পার্বণ / ১৬৩ 


পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, এটিও ভাবগত দিকে তাদেরই সমগোত্রীয়; বরং, এর 
গুরুত্ব বেশিই, কেননা! ঠকিয়ে বা ভুলিয়ে নয়, মানুষ এখানে বাহুবলে দেবতাকে 
হটিয়ে নিজের যা প্রয়োজন তাকে অর্জন করছে )। 

কষির প্রয়োজনে মান্তষ নদী থেকে খাল কেটে আনছে প্রকৃতির বাধাকে 
অতিক্রম করে, আসব বর্ষার প্রাক্কালে দশহরা উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য এটিই। 
নদী এবং উৎপাদন ব্যবস্থার সমন্থয়-সাধনের বূপকই এই পার্ধণের মধ্যে যে 
ব্যঞ্রিত, দশহর] উত্সবের সঙ্গে ভগীরথ মীথের যোগস্থত্র হল এই । নদীরূপিণী 
গঙ্গার যৃতিপুজা তারই ছ্যে।তক ছাড়া আর কিছু নয়। 


এই নদী পুজার আর একটি উৎসবই মকর সংক্রান্তি | স্থ্য উত্তরায়ণে যাবার 
প্রাক্কালে সাগর সঙ্গমে গিয়ে স্নান করলে পুণ্য হয় 'এমন সংস্কার, মূলত, বিশেষ- 
বিশেষ তিথিতে নদীর জল পুণ্যতোয়া বা স্থপবিত্র হয়ে ওঠে সেই বিশ্বাস 
থেকেই সঙ্গীত হয়েছে । একদ1 নদীর মোহনায় প্রথম সন্তান বিসর্জন দেবার 
ভয়ংকর রীতির পিছনে এ নদীর অধিদেবতাকে তুষ্ট করার আদিম কুসংস্কারই 
সক্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের “দেবতার গ্রাস কিংবা *বিসর্জন” কবিতাদুটির 
স্বৃতি সকলেরই আছে অনশ্থই ! নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের “পদসঞ্চার' উপন্যাসটির 
একটি নাটকীয় মোড়-ফের এ সাগর-সঙ্গমে সন্তান বিসর্জন দেবার স্থত্রেই 
ঘটেছে, সন্ধিৎস্থ পাঠকের সেটি 'অধশ্যই মনে পড়বে । শিশুর পরিবর্তে, এখনও 
নরমুণ্ডের প্রতিভূ স্বরূপ 'আস্ত শারকেণ 'ভাসিয়ে দেবার রীতি কোনো-কোনো 
সামাজিক শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। 

দেবতার তুষ্টিবিধানের জন্য এই সন্তান-বিসর্জন ন্মতি পুরোনো একটি লোক- 
সংস্কার । শশ্ক্ষেত্রে একটি কুমারী অথবা গভিণী নারীকে বলিদানের রীতি 
কয়েক হাজার বছরের পুরোনো । উদ্দেশ্ট, ক্ষেত্র-দেবতার দাক্ষিণ্য লাভ, যাতে 
পরের মরশুমে ভাল ফমল হয়। পৃথিবীর অনাস্থা সংস্কৃতি-বলয়ের মতো ভারতেও 
সে প্রথার হদিশ মেলে £ মহেঞ্জোদড়ো এবং চন্হ্দড়োতে পাওয়া সীলমোহরে 
সেই ছবি খোঁদাই-কর! অবস্থায় দেখা গেছে । 

এই একই মানসিকতার জাতক, অন্যান্য দেবতার কাছেও এভাবে জীব্ত 
মান্গষকে উৎসর্গ করার বিশ্বজনীন রেওয়াজও। মকর-সংক্রান্তির তিথিতে 
হুর্যাবর্তন উপলক্ষে নদী এবং স্থযের যুগল-বন্দনার সঙ্গে-সঙ্গে সে-রেওয়াজের ক্ষীণ 
আভাস আজও প্রাপ্য । শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজাই নয়-_ুর্ধের দিকে তাকিয়ে 


১৬৪ | পৃজা-পার্বণের উতৎসকথা 


সমূদ্র-সঙ্গমে এ নারকেল ভাঙিয়ে দেওয়ার মধ্যে আজকের আধুমিক সময়কালের 
মানুষও একটি আদিম সংস্কারেরই উত্তরাধিকার বন করছে । 

চত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণ ২৪-পরগণার বিস্তীর্ণ এলাকায় কুমির পুজো কিন্তু 
নক্র-মৃত্তিকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়। এটি স্পষ্টতই পণ্র পূজা; এ একই 
অঞ্চলে প্রচলিত দক্ষিণরায় কিংবা উত্তরবঙ্গে প্রচলিত সোনারায়ের পুজার মতো 
পণ্ডর অধিদেবতার পৃজা নয়। লক্ষণীয় যে, কুমিবেব দেবতা বলে পরিচিত 
কালু রায় কিন্তু এই পুজার প্রাঙ্গণে গরহাঞ্জির আছেন। দক্ষিণরায় এবং 
সোনারায়ের ক্ষেত্রে বাঁঘ কিন্তু গৌণ, এ দুই দেবতাকে তুষ্ট রেখে বাঘের ভয় দূর 
করাটাই মূখ্য । কিন্তু এই কুমির পুঙ্তার ক্ষেত্রে সে রকম কোনো মানব দেহী- 
তথা-আযনগেপোমফিক দেবতার অস্তিত্ব নেই, এ হল সরাসরি পশুকেই তার 
নিজের চেহারায় (থেরিওমফ্রিক ) উপাসনা করা! এ জিনিষ মোটামুটি ভাবে 
দুলভ এখন। মনসার ক্ষেত্রে সাপ পুজিত হলেও, দেবীও সেখানে আছেন 
মৃত্তিতে বা প্রতীকে । বড়িশার কুমির পৃজ্গোয় কোনে মানবীয় কলেবরধারী 
দেবতা না-থাকায়, এটি একদিক থেকে অনন ভাবে আদিম । 

ঠিক এতট] না-হলেও, বহুলাংশেই আদিম এঁতিহ্যকে অক্ষুপ্ণ রাখা আর 
একটি পরব বাঙালীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে দেখি £ ধর্মপুজা। এই দেবতার 
ভৌগোলিক বিস্তার কেবলমাত্র রাঢ় বাংলাতেই হলেও, মঙ্গল সাহিত্যেব কল্যাণে 
এর পরিচিতি খুব ব্যাপক । 

ধর্মঠাকুরের মতো সমন্বি-দেবতা খুঁজে পাওয়া ভার। এঁকে একই সঙ্গে 
সুর্য, যম, শিব এবং বুদ্ধের সমান্বত রূপ বলে গণ্য কর] যায়। ধর্মঠাকুর মূলত 
কচ্ছপাকৃতি শিলাখণ্ডে উপাসি'ত হন । একই সঙ্গে প্রস্তরপুজা এবং পশুপুজার 
মানসিকতাজাত এই ব্যাপারটি । 'ধর্ম' শব্খট বৌদ্ধ ব্রিশরণ ( ধর্ম-সংঘ-বৃদ্ধ )-এর 
অন্ততম ; অমাঁজের অতি সিশ্নবণায়দের মধ্যেই তার ভক্তসমাজ আবদ্ব_:এ'রাই 
একদিন সামাজিক পীড়নে বৌদ্ধ হয়েছিলেন ; ধর্মপূজার মধ্যে এদের সেই পূর্ব- 
পুরুষের বিশ্বাস সর্দ্ধ আছে । ধর্মরাজ হিন্দু সংস্কারানুযায়ী হলেন যম? বৈদিক 
বিশ্বাসানুযায়ী স্থুধ এবং যম উভয়েই বিবন্বানের পুত্র বলে পরে উচ্চবর্ণীয় হিন্দু 
ভাবনায় অভিন্ন রূপেই গৃহীত হয়েছেন বহু সময়ে । 

বৌদ্ধ শৃন্যবাদ এবং ধর্মঠাকুরের *শূম্মৃত্তি' সমানার্থ-ব্যঞ্জক বলে গণ্য করেন 
অনেক পণ্ডিত। ধর্মঠাকুরের কুষ্ঠ-ইত্যার্দি রোগ নিরাময়ের মাহাত্ম্য তাকে স্ত্ব 
দেবতার সঙ্গে সমীরুত করেছে। চড়ক সংক্রান্তিতে ধর্মপূজার প্রথা স্ধপুজা 
এবং শিব-অর্চনার সঙ্গেও একে মিলিয়ে ফেলেছে ক্রমে-ক্রমে | 


নান! পার্বণ / ১৬৫ 


ধর্ম দেবতাকে বিষুর রূপান্তর বলেও গণ্য করেছেন কেউ-কেউ। এটা 
বিতর্কসাপেক্ষ । যূলত ধর্মমঙ্গণা কাব্যের মধ্যে বৈষ্ণবীয় উপকরণ যা-া সমাহ্ৃত 
ইয়েছে, তার স্ত্রাঈইনরণেই এই মতের ডছ্+--সমাঁজবিজ্ঞান-সম্মত কোনো তথ্য 
থেকে এই ধারণ] কবা সম্ভবপর নয় । 

'আসলে ধর্ম লেন 'ডাম জাতিব উপান্ত দেবতা ? "ডোম" শব্টিও খুব সম্ভবত 
'ধর্ম' শব্দ থেকে সৃষ্ট £ ধর্ম১ডন্মডোম্ম ডোম । রাঢ অঞ্চলে ডোমর! নিজেদের 
ধর্মপুত্র' বলে উল্লেখও করেন । এ*দেব আফিম শিলাদেধ হা ও কচ্ছপ “টোটেম? 
পবধতাঁকালে ওপবতলার সাংস্কৃতিক অরঠ্িক্ষেপে যুক্ত হযেছে। স্থর্ধদেবতা 
আদিতে উপাসিত হতেনই-_-বৈদিক সংক্কৃতিব ধাধাবাহী ব্রাঙ্গণা সংস্কৃতি যখন 
এদেব ওপব প্রঙাব ফেল তখনই এনেন মম। “বাঙালী পুরুষ দেবতার। 
প্রাশই শিবেব বক্ম-ফেব। বৃদ্ধ কিভাবে সমাবৃত হয়েছেন, ওপরে বলেছি। 
এই সমস্থ কিছুব সমন্বয়ে 'ধর্মরঞ্জো” ( ধর্মরাজ ) রাঢ় বাংলায় গড়ে উঠেছেন । 
তার পুজোয় শালে-ভর, হাকন্দ-সাধনা-ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ব আগিম প্রক্রিয়া আজ 
অপ্রচশিত হলেও, এই দেবতাব পববেব মধে। প্রাণিতিভাসের সংস্কারকেই 
চিত করে। 

চড়কের দিন ধর্মের ভক্ত্যার] .য বিষধর সর্পসং চল বিবাট-বিরাট গাছের ওপরে 
দল বেধে ওঠেন “জয় বাব! ধর্মবঞ্তো” হুংকার দিতে-দিতে তাদের পুজার 
অভ্ঠার ভিশেবেইঃ তাব শাস্রপম্মত কারণ খুজে পাওয়া কঠিন। বন যুগ- 
যুগাস্থরের সঞ্চিত আদিম কোনে প্রত্যহ এই প্রথার গভীরে নিহিত। 
ম্ববণাতীত কালের কফোনে। আরণ্যক ধর্মবিশ্বাসই আছে এর মধ্যে অবলীন হয়ে। 
শিব বা বিষু বা বুদ্ধকেন্ড্রিত ধ্মী় ব্যাগ্যান নেহাৎ পরবর্ভা কালের অন্ুলেপন। 
বৈশাখী পুণিমায় ধর্মবাঙ্ছের পুজাও বুদ্ধের সঙ্গে একে সংযুক্ত করারই পরবর্তী 
কালীন প্রয়াস মাত্র । 


সাতাশ ॥ পশ্চিমবঙ্গের পূজা পরব ও মেল! £ সামগ্রিক সমীক্ষা 


বাঙালীর সংস্কৃতিতে উৎসব, পার্বণ-ইত্যার্দির প্রভাব যে কতখাশি, সম্ভবত তার 
যথার্থ সন্ধান মেলে 'বারোমাসে তেরো পার্বণ এই প্রবাপটির মধ্যে। সাধারণ- 
ঈভাবে পাজিতে যতগুলি পার্বণেব তিথি থাকা স্বাভাবিক কিংবা প্রত্যাশিত, তার 
[চেয়েও বেশি উপলক্ষ যে আমাদের জীবনে আসে, এই প্রবাদ তারই একটি 
১নুন্দর উদাহরণ। এই সমস্ত উৎসবের অনেকগুলিই আঞ্চলিকভাবে বেশ 
কয়েকশ বছর ধরে চলে 'মাশছে , বু উত্সবের অন্তরালে ত প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের শানান্‌ সংস্কাব এবং বিশ্বাসও বিলীন হয়ে আছে। বিভিন্ন পার্বণের 
আলোচনা-প্রসঙ্গে আমর] সেটি দেখেছি আগের অধ্যায়গুলিতে। সচরাচর 
বাংলার লৌকিক উৎসবগুলি গোষ্ঠাগত এক-একটি উপলক্ষ । কিছু-ক্ছু গাহস্থ্- 
উৎসব আছে, যেমন ভাইফোটা বা জামাইযঠী, যেগুলি প্রায় সর্জনীনভাবেই 
পালিত হয়, কিন্ত গোীগত ব্যাপার নয়, নিতান্তই পারিবারিক উতসবগুলি, ত 
অগণ্য £ এদেরকে এই আলোচনার বাইরে রেখেই মোটামুটি একট হিশেব নেওয়া 
চলে পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জ্লোয় কি পরিমাণ লৌকিক উৎসব, মেলা-ইত্যাদি 
অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সরকারের জনগণশা-বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'পশ্চিম 
বঙ্গের পৃঁজা-পার্বণ ও মেলা?” গ্রন্থের পাচ খণ্ডে এ ধরনের উপলক্ষের যতগুলি 
বিবরণ আছে, তার সঙ্গে পরবর্তীকালে আকাদেমী অব ফোকলোরের ক্ষেত্র- 
সমীক্ষায় সংগৃহীত বিবরণগুলি মিলিয়ে নিচে জেলাওয়ারী একটি প্রাসঙ্গিক 
সারণী সঙ্নিবিষ্ট কর৷ গেল ঃ 





কুচবিহার ৯৬৫) ২৪-পরগণা ৩৯৬) 
জুলপাইগুড়ি ৪৩; দার্জিলিং ৪৩; 
নদীয়।। ১৩৭; পশ্চিম দিনাজপুর ১২৮; 
পুরুলিয়া ৩৩) বর্ধমান ৩৬১) 
বাকুড়া ৯৫7 বীরভূম ২৬৪) 
মালদহ ৯৫; মেদিনীপুর ৫৪৪; 
মুশিদাবাদ ২৭৩; হাওড়া ১৬৪) 
হুগলী ১৫১। 


মোট £: ৩১৬২ ॥ 





নানা পার্বণ / ১৬৭ 


এই হিশেবের মধ্যে কলকাতাকে ধরা হয় নি, ধরলে যে আরো! কিছু বাড়ত 
সন্দেহ নেই। 

পশ্চিমবঙ্গের মতো এত ছোট আয়তনের একটি রাজ্যের পক্ষে মোটামুটি- 
ভাবে হাজার তিনেকের এঁতিহ্যবাহী মেল।-ও-উৎসব অনুষ্ঠিত হবার এই 
খবর যথেষ্টই উৎসাহব্যপ্রক সন্দেহ নেই! তা-ও এই তালিকার মধ্যে কিন্ত 
বিভিন্ন বারোয়ারী এবং সর্বজনীন পুজাগুলিকে ধরা হয়নি । 

এটা কিন্তু বিম্ময়ের কিছু নয়। বাঙালী জাতটাই গড়ে উঠেছে বন্ুবিচিত্র 
নৃতাত্বিক গোষ্ঠীর বহু সহ বছরের বিমিশ্রণে , এই বহ-উতৎসজতার উত্তরাধিকার 
বাঙালীর মানসক্ষেত্রকে ভরিয়ে রেখেছে । তাছাড়া, সাওতাল, ওরাও, লেপ চা, 
রাভা, যেচ-প্রভৃতি অজম্ আদিবাসী জাতি বাঙালী প্রতিবেশীদের সঙ্গে এমন 
নিশ্চিত সৌহার্দ্য বববাস করে আসছেন এই রাজ্যে, যে পারম্পরিক সাংস্কৃতিক 
সম্পর্কটাও তার ফলে খুব নিবিড । এই কারণে, একের কোনো উৎসবের 
প্রেরণায় প্রতিবেশী অন্তর গোীগুলি অনুরূপ কোনে! উৎসব গুরু করেছেন 
কোনো সময়ে । এইভাবে, সময়ের বিবর্তনে উতৎসব-পার্বণ-ইত্যার্দির সংখ্য। 
বেড়েই গেছে ক্রমে-ক্রমে | 

এমন অনেক মেলা-বা-উৎসব আছে, স্থানীয় লোকপ-প্রসিদ্ধি-অনুসারে যাদের 
বয়স কয়েকশ বছর 7 পাচশ বছরের পুরোনে৷ বলে কথিত, এমন উৎসবের সংখ্যাও 
একেবারে কম নয়। সচরাচর কোনো-না-কোনে! ধর্মীয় উপলক্ষে এই সব 
মেলা-ইত্যারদি বসে থাকে, পশ্চিম বাংলার প্রধান-অপ্রধান সব ধর্মাবলক্বীরাই 


এগুলির ডগ্যোগ নিয়ে থাকেন। 


॥ ২ ॥ 


বয়সের দ্রিক থেকে খুব পুরোনে। অনুষ্ঠানগুলি সহজবোধ্য কারণেই আদিবাসী 
গোঠীগুলির মধ্যে প্রচলিত । এই রাজ্যের উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিম 
এলাকায় বিভিন্ন আদিবামী গোঠীর বসবাস। এদের মধ্যে বৃহত্তম হলেন 
স্াওতালর1 ৷ এ"র! ছাড়া অদ্ট্রিক-নুবংশজ অগন্ঠান্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ওরাগ্ড এবং 
মৃণ্ডার! খুবই উল্লেখযোগ্য ৷ উত্তরবঙ্গের টোটো, রাভা এবং লেপ.চারাও নান 
কারণে উল্লেখনীয়। এরা মোঙ্গলীয় নৃবংশজাত। এ এলাকারই অধিবাসী 
রাজবংশী, মালপাছাড়ী প্রভৃতি জাতি-গোষ্ীরও নিজস্ব কিছু-কিছু উল্লেখযোগ্য 
সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে । 


১৬৮ / পুজা-পার্বণের উৎসকথা 


এদ্দের যেসব পরব আছে, যেমন, করম, সিরুয়া, জাওয়া, বাধন, ছাতা 
ইত্যাদি, এদের মধ্যে ম্মরণাতীত কালের নানান্‌ স্থাতি সঞ্চিত-হয়ে আছে 
প্রত্যক্ষে বেশি, অপ্রত্যক্ষে কম। আলোচনার জন্য নমুনা হিশেবে পুরুলিয়া 
অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত 'বাহা' পরবের প্রসঙ্গ বলা যেতে 
পারে। গ্রীষ্মের বিশেষ একটি দিনে অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরে প্পরত্বপ্রস্তব 
যুগের স্থৃতিবাহী শিকার-ও-সংগ্রহমূলক জীবনচধার অন্থকরণ করেন স্থানীয় 
আদিবাসীর1; সেকালীন সুত্রান্থঙ্গের ট্যাবুও কিছু আছে এই পরবের সঙ্গে 
অডিয়ে £ যেমন, পরব চলাকালে মেয়েরা পাহাড়ের ধারে-কাছে যেতে পারবে না ! 

এ কম অজন্র ডদাহরণের উল্লেখ করা যেতে পারে । এমন কোন্‌ গ্রামের 
কথা! বলবেন কে যেখাশে এক-বা-তার বেশি গ্রামদেবতা-বা-দেবী প্রতিষ্ঠিত 
নেই এবং ধাকে নিয়ে নানান্‌ অতিলৌকিক কিংবদস্তী গডে ওঠেনি? এই 
গ্রামীণ দেবতাদের অবস্থিতি কখনো মন্দিরের মধ্যেই হয় বটে, তবে মুক্ত 
আকাশের নিচে কোনো গাছতলাতেও ( বট, বেল, অশ্বখ, বকুল-ইত্যাদি ) 
তাদের অধিষ্ঠান ঘটে। কখনো-কখনো৷ এ গাছটিই হয় দেবতা বলে গণ্য; 
কখনো আবার এক খণ্ড পাথরই দেবতার বিকল্প বলে মনে করা হয়, এ গাছতলায় 
যাদের অধিষ্ঠান। আধিম বৃক্ষপূজা, প্রস্তর পুজা-ইত্যাদদির এঁতিহথ তাহলে 
এখনো প্রবলভাবেই গ্রচলমান ! 

ছুখানা পাথরেব ওপবে আর একখান! চ্যাটালো চেহারার পার বসিয়ে 
দেবতার থান তৈরী (প্রাগৈতিহাপিক “ডল্মেন্”এর সঙ্গে যার চেহারায় ও 
চরিত্রে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই ) কিংবা পূর্বপুরুষ-অথব] কল্পিত দৈবশভ্তিব স্মারক 
হিশেবে লম্বা মাপের একথপগু পাথর পুঁতে তাকে পবিভ্ত্র “বীরস্তস্ত'-রূপে গণ্য 
করা (প্রত্বপ্রস্তর এবং প্রাক্-প্রাচীন যুগে এগুলিই “মেন্হিব্‌*-রূপে গডা হত) 
ইত্যাদি ব্যাপার এখনে ত গ্রাম বাংলার আনাচে-কানাচে ঘটে চলেছে ! 

যেখানে, এই আদিম ধর্মস্থানগুলি বাহিরঙ্গিক চরিত্রে অস্তত, পরবর্তাকালের 
সংস্কার গ্রহণ করেছে সেখানেও দেবতা বা সন্ভজনের অলৌকিক মাহাত্ম্য 
সম্পর্কে বিশ্বাসটা প্রায় আদদিমকালীনই বলা চলে ! সেই বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি 
ঘটে এ পুণ্যস্থান-বলেশগণ্য ধর্মকেন্ত্রগুলিকে অবলম্বন করে-ওঠ1 মেলা, উত্সব 
ইত্যাদির মধ্যে । হিন্দুর ক্ষেত্রে এই সব পুণ্যস্থানের অধিষ্ঠাতু দেবতা মাত্রেই 
হলেন হয় শিব, নয় শক্তির কোনো আঞ্চলিক প্রকরণ, অথবা € বৈষণব-অধ্যুষিত 
এলাকা হলে ) রাধা-কু্চ। আর মুসলমানের ক্ষেত্রে এই মেলা-উৎসবের 


নান! পার্বণ / ১৬৯ 


কেন্দ্রে কোনো প্রয়াত পীর বা ফকির গোছের কেউ থাকেন। উল্লেখযোগ্য 
এই যে, বহু ক্ষেত্রেই কিন্তু উৎসবের ব্যাপ্রিটা ধর্মের গণ্ডীতে আবন্ধ থকেনা, 
যথা-অর্থে সর্বজনীন চরিত্র ফুটে ওঠে তার মধ্যে । 


॥ ৩ ॥ 


এই ধরণের কতকগুলি মেলা-উতৎসবের নমূনা-স্বরূপ একটি তালিকা এখানে 
যেওয়। গেল? স্থানীয় লোক প্রতীতি অনুসারে যার্দের বয়স ৫০০ বছরের কম নয়। 
এই প্রাচীনত্বের কিংবদস্তীকেই এক ধরণের এঁতিহের গ্যোতক ধরে নিয়ে এই 
তালিক] তৈরী করা হয়েছে 

১. শব্-এ-বরাত-উৎসব, পাওুত্রা ( গাজোল, মালদহ) *৮০*+, বছর বয়সী 

বলে প্রচলিত ); 

২, গাজন-উত্সব, ধরঙ্গি ( খাতড়া ; বীকুড়া, ৮০০+* বলে এটিও কথিত); 

৩. সিংটির পীরের দরগার উর্স্উৎ্সব, ( উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া; 

“৭০৯4” আনুমানিক ) 

৪. গাজন-উতৎসব, মোনা তলী ( উদয়নারায়ণপুর, হাওড়া ) “৬০*+-? বছর ) 
বয়সে জর্থসহম্বান্বের কম নয় বলে কথিত, এই মেলা-উৎসবগুলি £ 
মথদুমী পীরের উরূস্‌, কশব৷ মহেশ ( রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর ) 
কালীপুজ! ( বড়বেলিয়া, ইটাহার, পশ্চিম দিনাজপুর )) 
গোষ্ঠাষ্টমী ( নবগ্রাম, মুশিদাবাদ ) ; 
ধর্মরাজপুজা, কড়েয় ( মুশিদাবাদ ) 3 
বারুণীন্নান, মলয়পুর ( আরামবাগ, হুগলী ) 

১০. চড়ক, দেঁগজ। € ২৪ পরগণ। )) 

৯১, রাসধাত্রা, পচেৎ (মেদিনীপুর )) 

১২. গাজন, মেটেলী, বড়জোড়িয়। (মেদিনীপুর ); 
১৩. ইদ, খাতড়া (বীকুড়া ); 

১৪. রথযাত্রা, জয়পুর, কুটিয়াকোল (বীকুড়া ); 

১৫, গাজন, দৈয়াপুর, সোনামুখী (বাঁকুড়া); 

১৬. গাজন, গোলনা, পাত্রসায়ের (বীকুড়া ) 

১৭, গাজন, গোপালনগর, ইন্দাস ( বাঁকুড়া )) 

১৮. ব্রন্ষাচারীপূজা, মনোহরপুর, বোলপুর (বীরভূম )) 


০ নি 


মা 


১৭* | পুজা -পার্বণের উৎসকথা 


প্রায় হছসেনশাহী আমল থেকে চলে আপছে যে সব উত্নব--অর্থাৎ শ-চারেক 
বছরের কম যাদের বয়স নয়--তাদের মধ্যে মাহেশের (হুগলী ) রথধাত্রাঃ 
চন্দননগরের ( হুগলী ) জগদ্ধাত্রীপুজ1! এবং কষ্ণনগরের (নদীয়া) বারদোল 
অত্যন্ত পরিচিত। 


এই সমস্ত উত্সবের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য, গ্রথাগত প্রভেদ বা সংস্কারের 
প্রকাশগত ফাবাক আছে নিশ্চয়ই; কিন্তু একটি কথা এখানে সবিশেষ 
উল্লেখনীয় । বাংলার পাল-পরবগুলির উপলক্ষে যে-সমস্ত সামার্জিক উৎসব 
হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই তাদের চরিত্র সর্বজনীন । ভারতের অন্তান্ত এলাকার মতে। 
ধর্ম, বর্ণীশ্রমিক শ্রেণী এবং আঞ্চলিকতার ভাবনা এদের মধ্যে প্রবল নয় । একটি 
সামাজিক সমন্বয়ের ভাব এই সব পার্ণোৎসবগুলির মধ্যে যে সব সময়েই থাকে, 
তাৰ অজশ্র উদাহরণ দেখানো যায় অবশ্তই । একটি ক্ষেত্রসমীক্ষণের প্রাতি- 
বেদনকে এ কথার প্রতীক-নিদর্শ রূপে এখানে তুলে ধরছি, যার মাধ্যমে বাংলার 
পৃজাপার্বণের মূল চবিভ্রটির যথার্থ রূপটি উদঘাটিত হতে পারবে £ 
মেদিনীপুর জেলার মেচেদার কাছে ( এক্সপ্রেস বাসে ৮-১* মিনিটের পথ) 

কাকটে ওরফে কাকটিয়া শানে একটি গঞ্জ হল আশেপাশের ৩২টি গ্রামের 
নাযুকেন্ত্র। পান এবং লেবুর বলতে গেলে একচেটিয়া বাজার সেখানে । এই 
কাকটিয়ায় গত ৩০-৩২ বছর ধরে নবহুর্গার প্রতিমা গডে পৃজো। প্রচলিত হয়েছে। 
৩২ গ্রামের মোড়লদের মুখপাত্র শ্রাস্ুকেশ মহাপাত্রেব মারফতে এবং প্রত্যক্ষ 
সমীক্ষায় জানা গেছে এই তথ্/গুলি £ 
ক. মৃতি গড়েন ধার! হিন্দু-সামাজিক-কাঠামোতে তারা “ডোম' শ্রেণীর 

অন্তর্গত; 
খ,. এই পুজোয় ধারা অংশ নেন, তাদের মধ্যে বাঙালী হিন্দুরা ছাড়া আছেন 

লোধা, মুণ্ডা এবং সাওতালেরা ; আর বাঙালী মুসলমানেরা; 

পুজো করেন ভাটপাড়া থেকে ১৪ জন পুরোহিত এসে ; 

দেবী প্রতিমার নাভিটুকু শুধু গঙ্গামুত্তিকায় গড়া হয়; 

হিন্দু পুরাণবৃত্তের নানান্‌ কাহিনী অবলম্বন করে যেমন শ্রীবৎস চিস্তা, 

সাবিত্রী-সত্যবান ইত্যাদি পুতুল গড়া হয় মণ্ডপে; 
চ, জাতি-গোর্ী-ধর্ম নিবিশেষে হাজার-হাজার লোক এসে ওখানে পুজোর 

প্রসাদ নেন_ভাত এবং “বৈতাল” (মানে, কুমড়ো সিদ্ধ); এতে 


নানা পাবণ / ১৭১ 


কারুরই 'জাত' যায় না কিন্তু! ধর্ম বর্ণ-সম্প্রদায় নিিশেষে এমন সামগ্রিক 
এঁক্য লোকজীবন ছাড়া আর কোথাও বোধহয় গড়ে ও$1 সম্ভব নয়। এই 
এক্াবোধের খোলা আঙিনাতেই অনুষ্ঠিত হয় বাংলার পৃ্জা-পার্বণ-উৎসব £ 
বিভেদের বোধ সেখানে প্রক্ষিপ্ত ৷ 

এই সব উতৎসব-পার্ধণগুলি বাঙালীর সংস্কৃতির মৌলিক অবয়বটিকে প্রকাশ 
করেছে, সে-কথ। বলাই বাহুল্য । নিছক, নেহাত বর্ণনার মাধ্যমে সেই অবয়বের 
সে যথার্থভাবে পরিচিত হওয়া যায় না। মুল উতসব-পবগুলিকে সমাজ- 
বিজ্ঞানের ছাত্র হিশেবে এতিহ [পিক বস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা 
কর! গেছে এই বইতে তেই পরিচয়ের আভাস দিতেই । যোগাশর গবেষকরা 
এ-বিষয়ে উত্তরকালে অনেক বেশি শুষ্টভাবে এ পরিচয়কে যাতে তুলে ধরেন 
এই গ্রন্থের একমাত্র অভীগ্দ। সেইটিই ॥ 


“প্রথম মানগষ কবে 
এসেছিল এই সবুজ মাঠের উত্সবে, 
দেহ তাহাদের এই শস্যের মত উঠেছিল ফলে, 
এই পৃথিবীর ক্ষেতের কিনারে সবজীর কোলে কোলে, 
এসেছিল তারা ভোরের বেলায় রৌদ্র পোহাবে বলে, 
এসেছিল তারা পথ ধরে এই জলের পথের রবে***” 


_ «আদিম? £ জীবনানন্দ দাশ 


